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ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, এম.এ, বি.টি. 
অবসরপ্রাপ্ত জিল! বিদ্যালয় পরিদর্শক, বীরভূম | 
প্রধান শিক্ষক গড়বাটী উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলী 


“যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের 
ইতিহাসের wae খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই 
দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়| দেয় ।” 
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a 


/$ ২২25 
বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, এম.এ, বি.টি., 
প্রধান শিক্ষক গড়বাটী উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলী 


অবসরপ্রাপ্ত জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, বীরভূম | 


“যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহার! চিরন্তন স্বদেশকে দেশের 
ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই 
দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়” 
_ রবীন্দ্রনাথ 


প্রকাশক-__ 

বনোয়ারী লাল চক্রবর্তী, বি.এস.সি 
১২৭এ স্তামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, 
কলিকাতা-২৬। 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


পরিবেশক-__ 
স্বরাজ ভাণ্ডার 


১২৭এ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, 
কলিকাতা-২৬। 


মূল্য_৩'৫০ নঃ পঃ। 


মুদ্রাকর 
AAAA কমার IN I 

এশিয়ান প্রিপ্টার্স 

পি-১২ নিউ সি আই. টি রোড, 
কলিকাত।-১৪। 


| উৎসর্গ পত্র 
7 বাংলাদেশের শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে 


মাতৃভাষার দীন লেখকের নিবদেন 


KoA 
A PA 


_িবেদন-__ 

ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি” আমার লিখিত “ইতিহাস শিক্ষা- 
প্রণালী”্র উপর ভিত্তি করিয়া__উন্নত ধরণের পুস্তক রচনার প্রয়াস | 
প্রথম সংস্করণের উক্ত পুস্তকখানি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শেষ করিয়া 
দিতে হইয়াছিল-_এইজন্য তখন সকল বিষয়ের প্রতি সুবিচার 
করিতে পারি নাই। বর্তমানে ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ট্রেনিং-এর 
পাঠ্যন্থচী অনুসরণ করিয়| অগ্রসর হইয়াছে। হুগলী পিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ আমাকে, সবাই AET- 
খানার সম্পাদনায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। এজন্য তাহাদের 
নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই। এ মহাবিদ্যালয়ের Extension বিভাগ 
হইতে পুস্তক সরাবরাহের যে xh বন্দোবস্ত রহিয়াছে _তাহাও 
আমার কার্যে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। ন-শিক্ষা বিভাগে 
অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণের অন্ুরোধেই পুস্তকর্ানি সংস্কার সাধনে 
উৎসাহ পাইয়াছি--এইকথা স্বীকার করিতে আমার কোন সঙ্কোচ নাই 
বরং আনন্দই বোধ করিতেছি | ; 

বাংলা ভাষায় ইতিহাস শিক্ষগ্রদান? সম্বন্ধে এই পুস্তকখানা আমার 
দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বল। যায়। মানুষের জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তি বড় আসে 
না। ধাহাদের আসে তাহার! ভাগ্যবান। নিজের পূর্ণতা না আসিলে 
রচনায়ও পূর্ণতা আসে না_জানি। আমাদের রচনায়ও হয়তে৷ 
যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়া গেল। পুস্তকের সম্বন্ধে যে কোনও মতামত 
সবসময়ই সাদরে গ্রহণ করিব | 

পুস্তক প্রকাশের আগ্রহ মূলতঃ প্রকাশকের শ্রীচক্রবর্তী মহাশয় 
শিক্ষক-শিক্ষণের পুস্তক রচন। লইয়াই faye! তাহার এই প্রচেষ্টার 


জন্য, ও আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই । ইতি-_ 
গ্রন্থকার 


এই পুস্তকে যে সমস্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি__. 


>| Teaching of History—by Henry Johnson L. L. D. 
2) ‘Teaching of History—by V. D. Ghate. 


৩। ইতিহাস-__্রীরবীন্্র নাথ ঠাকুর। 

sı Suggestion on the teaching of History—C. P. Hill. 

el ` History in Schools—The Study of Development— 
by M. V. C. Jeffreys. 

vI Creative teaching of History—by K. D. Ghosh. 

qı History of the world—by H. G. Wells. 


vı Advanced History of India—Dr, R. C. Mazumdar, 


Dutta Roychowdury. 
2! History of Greece—Bury, 


so | History of Rome—Smith, 
১১। ভারতের ইতিহাস__কিরণ চন্দ্র চৌধুরী | 
əz | An Introduction to Medieval Europe—by 
James Westfall Thompson. 
& 


Edgar Nattoveil Johnson. 
১৩। চলন্তিক1__রাজশেখর aq | 


১৪। সংসদ বাংলা অভিধান-_সাহিত্য সংসদ 


d 


49) 


সুচীপন্র 


বিষয় 


প্রথম ভধ্যায় 

ইতিহাস কাহাকে বলে (What is History) 
শব্দটির উৎপত্তি ও ব্যাথ]1-_1)০1৮81৮০ 
meaning of the word History—English, 
Bengali. ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে 

রবীন্দ্র নাথের মন্তব্য, ইতিহাসের প্রত 

সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গা, ইতিহাসের ইতিহাস, 

aes প্রতি হাসিক দলিল, ইতিহাস বিজ্ঞান 

অথব| কল] faa! Whether History is 
Science or Art. সামঞ্জস্য বিধান 


দ্বিতীয় অধ্যায় পারি 


ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্যও মূল্য = 

Aims and values of Studying 
History. উদ্দেশ্য বনাম মূল্য, 1... 
ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমেরিকার 
মত, ইতিহাস পড়াই কেন? সিদ্ধান্ত । 


তৃতীয় ভধ্যায় 

ইতিহাসের প্রকারভেদ Kinds of 

History ইতিহাস কাহাদের এবং 

কয় প্রকার, ইতিহাসের উপর স্থানও কালের 
প্রভাব, বিহ্ইতিভাস প্রসঙ্গ, ভারতীয় ইতিহাস, 
স্থানীয় ইতিহাস-159০91 History, রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ইতিহাস, 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র নাথের উক্তি, 

ইতিহাসে মান্সিয় দৃষ্টি SA | 


১০ --১৫ 


বিষয় 


চতুর্থ অধ্যায় 

পাঠ স্থচী নির্ঘন-_১1215112 the Syllabus 

and grading. শিক্ষার্থীর স্তর বিভাগ ও 

বিভিন্নতা অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ, 

৭ হতে ৮ বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীর as বিষয়বস্তু 

> হইতে ১২ বৎসরের শিক্ষার্থীর জন্য বিষয়বস্তু 

৯৩ BETS ১৬ বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য বিষয়যস্ত 
পঞ্চম অধ্যায় 

ইতিহাস উপন্থাপন-_ 1১756119110], 

(ক) এক কেন্দিষ্ক পন্থ Concentric Method 
(খ) কাল ক্রমিক *gi—Chronological Method 
(4) বিষয়ীভূত ABI—Topical Method 

(ঘ) প্রত্যাবর্তন বা প্রতিগামী পন্থা Regressive Method. 
q% অধ্যায় 

শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 

শ্রেনী বিভাগ, কনি্টন্তর, মধ্যস্তর 

এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তৱ । ইতিহাস শিক্ষায় 

বিশ্বত্ব, ভারতীয় শাসনতন্ত্র, বক্তৃতাপদ্ধতি 

Lecture Method— আলোচন! পদ্ধতি 

class discussion Method, সহপাঠ্য 

Colateral Reading. ইত্যাদি | 

সপ্তম AYA 

(ক) জীবনীরন্বাস্ত মূলক ইতিহাস পাঠ 
—.iographical Approach to History, 

(a) সামাজিক সত্য বিষয়ক অধ্যয়ন 

— Study of the Social Groups. 

(গে) প্রতব ag{—The Source Method 


পৃষ্ঠা 


২৮- ৩৬ 


৩৭-8৩ 


88-৬৮ 


৬৯-৭৪ 


৭৫-৭৯ 


৮০--৮৪ 


Fe 


Ch ii | 
বিষয় 


অষ্টম অধ্যায় 

অতীত বাস্তবে রূপায়ণ 

—Making the past Real. 

ইতিহাস শিক্ষা প্রদানে অভিনয়ের 
স্থান—Dramatisation in History, 
নবম অধ্যায় 

যুগজ্ঞ'ন—Choronology or Time Sense. 


দশম অধ্যায় 

ইতিহ।স শিক্ষক 
—History Teacher. 
একাদশ অধ্যায় 
ইতিহাস প্রকোষ্ঠ 
—History Room 


দ্বাদশ অধ্যায় 


শিক্ষোপকরণ সমূহ 
—Teaching Aids. 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 

ইতিহাস পরীক্ষা 

Examinatoin in History. 

পরীক্ষার লক্ষা__রচনাধ্মী 

পরীক্ষা_-]35595 Type Srystem 

গতানুগতিক ধারা_50700091 

System সংস্কার Reform নুতন প্রশ্নমালা 

New type tests. 457 মূলক প্রন স্তালিসব্যারি 
পরীক্ষা, মানচিত্রের, WV প্রতিহাসিক ঈবণাগ্ঘ্যোতক 


তুলনা এবং পরিমাপ ইত্যাদি 


পৃষ্ঠা 


৮৫-৯৪ 


৯৫-৯৮ 


৯৯-১০৫ 


১০৬-১০৮ 


১০৯-১১০ 


১১১-১২২ 


kiv j i 
বিবয় 


চতুর্দশ অধ্যায় 

বিযয়াস্তরের পারম্পর্যসম্পর্ক 
নির্ধারণ Correlation, সংমিশ্রণ 
Fusion সমাকলন 
—Integration. 

পঞ্চদশ. অধ্যায় 

পাঠ্য পুস্তক Text Book 
যন্ঠদশ অধ্যায় 

সহপাঠ্য পুস্তক 


সপ্তদশ অধ্যায় 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
কয়েকটি তথ্য। 
পরিশিষ্ট 

পাঠটাকা 


পৃষ্ঠা 


,১২৩--১২৭ 


১২৮--১৩০ 
১৩: - ১৩৩ 


১৩১-১৪০ 


i—xxi 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


প্রথম অধ্যায় 


ইতিহাস কাহাকে বলে; শব্দটির উৎপত্তি ও ব্যাখ্য। 


িতিহাস” কথাটি আপিয়াছে__“ইতিহ অর্থাৎ অতীতে যাহা ঘটিয়াছে 
তাহার afea হইতে। Qf কথাটির অর্থ__অবিম্মরশীয় উপকরণ অমুহ। 
“আস” কথাটির অর্থ যাহাতে পাওয়া বায়। অতএব ইতিহ + আস= ইতিহাস 


© কথাটির অর্থ দাড়ায় অতীতের ওঁতিহ কাহিনী যাহার মধ্যে বিধিবদ্ধ! 


ইংরাজী History কথাটি আসিয়াছে_গ্রাক Historia শব্দ হইতে। 
এই শব্দটির অর্থ_-সত্য অহ্সন্ধান মানসে RATT | 

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর হেনরী জনশন 
লিখিয়াছেন__“ব্যাপক অর্থে--বখন যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে তাহাই ইতিহাস” 
“( History in the broadest sense is everything that ever 
happened” ), 

বাটে বলিয়াছেন, “আমাদের সম্পূর্ণ অতীতে বৈজ্ঞানিক চর্চা ও অধ্যয়নই 
হচ্ছে ইতিহাস” 

ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন “ইতিহাস মানব সমাজের 
অতীতের কাধ্যাবলীর বিবরণী |” 

বোর্ড অব এডুকেশন ইহার সংজ্ঞা দিলেন--তাহাদের ১৯২৩ সালের 
পুস্তিকায় “মানব সমান্দের বিবর্তনবাদের বুদ্ধিস্গত বিবরণীই হইতেছে 
ইতিহাস (History is record account: of mans evolution 
on earth ), 

ইতিহাসের সংজ্ঞা দিলেন হিল সাহেব তাহার ava tice পুস্তকে 
“সমালোচনাময় দৃষ্টিত্গীতে অতীতের দলিলপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া মানব 
সমাজের যে অতীতের বিবরণী MS করানো হয় তাহাই ইতিহাস" ' 

উল্লিখিত সংজ্ঞ। হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে ইতিহাস 


অতীতের কাহিনী। 


কব , ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


এখন প্রশ্ন দাড়ায় অতীত কাহাকে বলে? অতীতকে প্রতিমৃহুর্তেই আমরা! 
উপলব্ধি করিতে পারি। এই মুহূর্তে যে পুষ্পটিকে দেখিয়া আমরা প্রশংসা 


করিতেছি_কয়েক মিনিট পরেই তাহার সৌন্দর্য অতীতের বিষয় হইয়া. 


দ্রাড়াইবে । অতীত প্রতিদ্দিনই আমাদের কত কথা জানাইতে চায়। সাধারণ 
মানুষ তাহার ভাষা জানে না তাই অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে পারে না। 
এই যে অতীত--উহাই ইতিহাস। আমরা একটি প্রস্তরীভূত শিলার ইতিহাস 
হুয়তো শিখিতে পারিলাম না__কিন্ত সম্রাট অশোকের লিখিত শিলালিপি হইতে 
অতীতের কত ইতিহাসই সংগ্রহ হইয়াছে | 

এই ইতিহাস অর্থাৎ মানবসমাজ পশ্চাতে যে চিন্ত রাখিয়া গেল, তাহার 
সংশ্লিষ্ট কার্ধাবলী, তদানীন্তন সমাদ্ের উপর তাহার প্রভাব । মানবের চিত্তা- 
ধারা, তাহার অনুভূতি, তাহার Vacate, তাহার গতির ছন্দ__সমস্তই | 

মানব সমাজের এই যে বিবর্তন_-ইহা৷ তো একদিনের নহে। বৎসয়েয় পর 
বৎসর এই বিবর্তনের ধার! চলিয়া আসিতেছে । আজ যে "্পুটনিক+ লইয়া 


আমর। আড়ম্বর করিতেছি__ইহাও একদিন বিবর্তনের ধারায় অতীত অর্থাৎ 
ইতিহাসের পর্যায়ে পড়িয়া যাইবে | 


ভরাতের ইতিহাস সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ই 

আমাদের ভারতবর্ষে ইতিহাস বলিয়া যে পুস্তক প্রচলিত ছিল তাহায় মধ্যে 
এই বিবর্তনবাদের কোনও সন্ধান মিলিত না| 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি 
এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা! ভারতবর্ষের নিশীথকালের একট! ga 
কাহিনী ata) কোথা! হইতে কাহার! আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া 
গেল,...পাঠান, মোগল’ পর্তুগিজ, ফরাসী, ইংরাজ সকলেমিলিয়া এই স্বপ্নকে 
উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।.....ভারতবাসী কোথায় এই ইতিহাস 
তাহার উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাপী নাই__কেবল যাহারা কাটাকাটি, 
খুনাথুমি করিয়াছে -তাহারাই আছে। ******ঝাড়ের দিনে বড়ই যে অর্বপ্রধান 
ঘটনা তাহ। তাহার গর্জন সত্বেও Tata করা যায় না। (afte জেই__ধুলি- 
সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে -পল্লীর_গৃহে গৃহে--যে জন্ম মৃত্যু-সুখ দুঃখের 
প্রবাহ চলিতে থাকে তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের চক্ষে তাহাই প্রধান ৷” 


কবিগুরুর উপরোক্ত উক্তিটিতে ইতিহাস কাহাকে বলে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত 
বিদ্যমান | - 


টিং 
=> 
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ইতিহাসের প্রতি wars আচরণ অনেকেই করেন নাই। বিশ্বনিভয়ী 
নেপোলিয়ান বলিতেন “ইতিহাস কি? -_একটি সর্বসম্মত, উপাখ্যান মাত্র" 
আবার অধ্যাপক মেট জ্যাও লিখিলেন, “পৃথিবী বহুকাল ধরিয়া যাহা বলিয়া 
আসিতেছে -করিয়। আসিতেছে এবং সবেপরি যাহ ভাবিয়া আসিতেছে_ 
তাহাই ইতিহাস i” j 

ইতিহাসের প্রতি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী 

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভ্দী মানুষের দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারের 
হ্ইয়াছে। 

ইতিহাসকে কেহ কেহ যেমন অবজ্ঞ| করিয়াছেন - কেহ কেহ ইহাকে GH 
স্তরেও আসন দিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী Tia রবাট ওয়ালপোলকে 
মৃত্যুশয্যায় তাহার স্ত্রী যখন প্রশ্ন করিলেন, “কি পড়া হইবে! _তথন তিনি 
বলিলেন, তুমি আমার নিকট-_ইতিহাস ছাড়া যাহ! কিছু ইচ্ছা পড়িতে গার l 
শিক্ষাবিদ স্পেনসার বলিতেন, আনন্দের জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্ত__ইতিহাস 
পড়া ভাল কিন্তু ইহার মধ্যে উপদেশ বা জ্ঞানের সন্ধান বৃথা; কোনও কোনও 
লোক হয়তো বলিবেন, “ইতিহাস পাঠ ক্ষতিজনক-_ইতিহাস শিশুকে 
আত্মস্তরী BCA!” 

অপর দিকে ইতিহাস সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিথ্যাত বীর ক্রমওয়েল বলিতেন, 
“ঈশ্বর ইতিহাসের মাধ্যমে তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন, সত্যরূপে AF 
হন। Frouade বলেন “যুগ যুগান্তরের ন্যায় এবং অন্যায়ের নিয়মাবলীর 
ধারকই হচ্ছে ইতিহাস | শতাব্দীর তমিশ্রা ভেদ করেই এই ন্যায় AIT বাণী 
প্রচারিত ছয়” Jones বলিতেন, “জীবন-বেদের অভিজ্ঞতার খনি হচ্ছে 
ইতিহাস |” 

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক এবং জনসাধারণ 
বিভিন্ন দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে Mr, Ghate যাহা 
বলিয়াছেন সেই কথাই ঠিক। “দুই হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ qq দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে : ইতিহাস’ লিখিয়! গিয়াছেন। প্রত্যেক নূতন প্ৰচেষ্টাই, নূতন 
জ্ঞান দান করিয়াছে। মানুষের এই দৃষ্টির তারতম্যই ইতিহাসের প্রতি 
জনসাধারণেরও দৃষ্টির তারতম্যের কারণ। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাহার “এতিহাসিক যৎকিঞ্ি২” প্রবন্ধে লিথিয়াছেন, 
“ইতিহাসের সত্যনিথ্য। নির্ণয় করা বড় কঠিন। সে সজীব পদার্থের মত 
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বাড়িয়! চলে ; যুগে যুগে কালে কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে | স্থজন- 
শক্তি মানুষের মনের স্বাভাবিক শক্তি-_যে কোন ঘটনা, যে কোন কথ! 
তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না, FSH নিজের 
ছ'াচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয় । এইজন্তই আমর! প্রত্যহই একটি ঘটনার 
নান! জীবাস্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি। কেহ কেহ এইরূপ প্রাতাহিক 
ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। কিন্তু একটি কথা তাহার! ভুলিয়া যান Afeatfie ঘটনার জনশ্রুতি 
বহুতর লোকের মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে এবং সেই ঘটনার বিবরণে 
সাময়িক লোকের মনের ছাপ পড়িয়া বায়) তাহা হইতে ঘটনার বিশুদ্ধ সত্যতা 
আমর! ন! পাইতেও পারি, কিন্ত তৎ্সামরিক অনেক লোকের মনে তাহা 
কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা পাওয়া যাইতে পারে । অএতিহাসিক ঘটনার 
জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানব-মন মিশ্রিত হইয়া যে পদার্থ উদ্ভূত হয় 
তাহাই এ্রতিহাঁসিক সত্য । সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন 
কৌতুকের এবং শিক্ষার বিষয় |” : 
ইতিহাসের ইতিহাস : ৮ 
হেরেডেটাসকে বল! হয় ইতিহাসের পিতা । সিসারে! প্রথমতঃ তাহাকে এই 
উপাধি দ্বেন। পারস্তরাজের প্রভূত্ব নিরসনকল্পে এশিয়া মাইনরে যে বিদ্রোহী 
বাহিনীর 22 হয়, তিনি তাহার অন্যতম ছিলেন। তিনি পারস্তরাজের কবল 
হইতে পলায়ন করিয়া স্তামস নগরে এবং তথা! হইতে দেশ দেশীন্তরে পরিভ্রমণ 
করিতে থাকেন | অবশেষে এথেন্দে উপনীত হন। শ্যামস নগরে থাকাকালীন 
তিনি আয়নীর ভাষায় (lonion Language) ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন। 
সম্ভবতঃ এথেন্সে তাহার সহিত পেরিক্লিস, সোফেব্রিজের সহিত পরিচয় ey | 
তাহার পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়াই তিনি ইতিহাস রচন| করেন। তিনি 
মিশর, “tag, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেও পরিভ্রমণ করেন। তাহার এই পরি- 
ল্রমণকে আমরা বলিতে পারি সত্যের AITAI | 
o তিনি তৰানীস্তন ভ্রগতের সমগ্র মানবজীবনকে অ্রতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
বিবেচনা করেন-_ কোনও কিছুর ay তিনি অত্যধিক আবেগও প্রকাশ করেন 
নাই, কোনও বিষয়ে নিরুত্তাপের ব্যঞ্জনাও দেন নাই। তিনি ছিলেন মানবধর্মী 
এবং মানবদরদী। সমাজের কোথায় তাহার কি গ্রহণযোগ্য আছে “তাহ 
লক্ষ্য করিয়া দ্রুত তাহা Vs তুলিতে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি 
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এমনও স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন, “এ পর্যন্ত আমার মন্তব্য--আমার 
দৃষ্টিভজি ও গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার পর আমি লোক প্রবাহ 
সম্বন্ধে লিখিতেছি |” - 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের 
সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো A কালগত ইতিহাসের fre হইতে সত্য 
নহে, কিন্তু State ইতিহাসের দিক হইতে এই তিন ব্যক্তি পরম্পরের 
নিকটবর্তা। এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার 
করে একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠে।” এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ধার! প্রবন্ধে কবিগুরু আরও বিখিয়াছেন, “যেমন একটি কেন্দ্রের 
প্রয়োজন তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিস্ত্রও তো চাই__সেই পরিধিস্ত্রই 
ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর এক কাজ ছিল ইতিহাস সংগ্রহ Fall আর্য 
amaa যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাবিগকে তিনি এক 
করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্ধসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস তর্কবিতর্ক ও 
উরিব্রনীতিকেও তিনি এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক রিরাট Te 
এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম হইল “মহাভারত”। আধুনিক 
পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস ন! হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই 
আর্ধদের ইতিহাস। ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃততান্ত | 

ভারতের ইহার পরবর্তী যুগের ইতিহাস সম্বন্ধেও কবিগুরুর মত 
লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে উহ৷ যেন সমাজের ইতিহাস নহে-_রাজ1 মহারাজাদের 
সংগ্রামের কাহিনী মাত্র সেখানে মহাভারতের কাহিনীর মত জনসাধারণের 
স্বরচিত শ্বাভাবিক ইতিবৃত্তের কিছুই ইহাতে মিলে না। 

এইবার আমর! পুনরায় পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই । অনেকেই বলেন থে 
উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্যে যে সমস্ত ইতিহাস রচিত হয় তাহার 
বৈজ্ঞানিক gea হিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পদার্থ-বিদ্যার 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিষয়েই মানুষের দৃট্টিভলী হইয়া দাড়াইল বৈজ্ঞানিক ৷ 
ইতিহাসও এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ গ্রহণ ahaa | 

প্রকৃত এঁতিহাসিক' দলিল : ; 

প্রকৃত প্রতিহাসিক দলিল কি তাহার পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলিতে থাকিল। 
এই বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রথম ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিলেন aha দেশের 
Niebury তিনি ইহার masaga বল! যায়। তিনি Lisy কর্তৃক র 
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Roman ‘Republicay ইতিহাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন এবং এই 
ance অন্যান্য গল্পগাথাও পাঠ করিলেন। তাহার পর তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থায় - 
অসত্য হইতে সত্যকে নির্ধারণ করিলেন। তাহার কার্য্যের সম্বন্ধে একজন 
খ্যাতনাম! শ্রতিহাসিক লিখিয়াছেন Niebury সৰ্বপ্ৰথমে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের 
পর্যায়ে সম্মানের স্থানে স্থাপন করিলেন |” এই পন্থা জগতের সর্বত্র WANA 
লাভ করিল এবং জার্মান দেশের সর্বত্র সমাদর লাভ করিল এবং জার্মান দেশের 
সেমিনারে শিক্ষালাভ করিয়া পণ্ডিতগণ সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়। পড়িলেন। 
সর্বত্রই মূল পুরাতন দলিলসমূহ পাঠ করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইতিহাসকে 
দাড় করাইবাঁর একটি গভীর প্রচেষ্টা আরস্ভ হইল। 


ইংলণ্ডের বিখ্যাত শ্রতিহাসিকদের মধ্যে Stubbs, Maitland Tout এই 
দলে ছিলেন। Stubbs দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাজ করিরা দ্েখাইলেন যে 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় কিভাবে see ইতিহাস রচন! করা যায়। তাঁহায় নিজের 
বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্তি থাকিলেও তিনি ইতিহাস লিখিলেন 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভদীতে | Gardiner প্রায় চল্লিশবৎসর ধরিয়! পরিশ্রম 
করিয়! stwart যুগের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করিলেন | তিনি রাজতন্ত্র 
এবং AMS উভয়পক্ষের LSS পরীক্ষা করেন | 

সনাতনপন্থী ইতিহাস রচনায় তিনটি Sit ছিল। প্রথমতঃ তাহার! ব্যক্তির 
ইতিহাসকেই বড় করিয়া দেখিতেন। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস লেখ! হইত সাহিত্য 
রচনার Gers লইয়া 'অথব! রাজনৈতিক মতামত প্রচারের জন্ত | তৃতীয়তঃ 
উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মূল উৎস অনুধাবন করিবার চেষ্টা করা হইত ন]। 


অতএব আমরা ইতিহাস সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইব যে পৃথিবীতে 
মানবের আবির্ভাব হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত a বিবরণী-_তাহাই 
ইতিছাস। ইহ! ব্যক্তি-বিশেষের বিবরণ নহে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি- 
বিশেষ যদি তাহার জীবনের চলার পথে মানব সমাজের বিবর্তনের পথে 
কোনও বিশেষ অবদান রাখিয়া গিয়া থাকে উচাই ইতিহাস। একটি 
সমাজের ধর্ম বিষয়ক, রাজনৈতিক সাহিত্যিক, শিল্পকলা, বিষয়ক সমস্ত 
বিষয়ের সহিতই ইতিহাস সংশ্লিষ্ট । ইহার কাজ্_হুইল সংগ্রবের মধ্যে 
(Chaos) শৃঙ্খলার সন্ধান। প্রশংস! বা নিন্দার কোনও স্থান ইতিছালে 
নাই। ইতিহাস কেবল মাত্র সত্যের অনুসন্ধান | 


রি 
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ইতিহাস, বিজ্ঞান অথবা৷ TARI ঃ 

উনবিংশ শতাব্দী হইতে ইতিহাস যে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অধ্যয়ণ ও চর্চা 
আরম্ত হইল এই কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা কারয়াছি। অতএব আমরা 
ইতিহাসকে “বিজ্ঞান” আখ্যা দিতে পারি কিনা ইহাই আমাদের এখানের 
আলোচ্য বিষয় | 

অধ্যাপক Rickert বলিয়াছেন ইতিহাস আদৌ বিজ্ঞান নছে। 
এতিহাসিক aft বৈজ্ঞানিকের অনুকরণে ঘটনার সাদৃশ্য অহ্থসন্ধানে রত হন_ 
তিনি ভুল পন্থা, অগ্থুসরণ করিবেন। ইতিহাসের মুল অনুসন্ধানই হল 
প্রয়োজনীয় তথ্য কি ্রতিহাসিক wead (synthesis) এখানেই প্রন্কতি 
বিজ্ঞান হইতে পৃথক | 

অপর দিকে এই যুক্তিও দেখান হয় যে কোনও ঘটনারাজি সংগ্রহ ও 
সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য আমরা যদি সাক্ষ্য প্রমাণাদি, পুজ্খানুপুজ্খ রূপে অহসন্ধান 
করি, তবে তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থারই অস্থকরণ বলা যায়। এই অর্থে বর্তমান 
জগতে আমাদের বহু বিজ্ঞানও আছে। সমাজ বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান | 
ইতিহাসও একটি সমাজ বিজ্ঞান 1 

Spenser বলিতেন, “ইতিহাস কতকগুলি শৃঙ্খলা বিহীন ঘটনার 
সমাবেশ মাত্র। উহা হইতে কোনও বৈশিষ্ট্য বাহির করিয়া বৈজ্ঞানিক 
পন্থায় অগ্রসর হওয়া TAA! বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন কোনও উপাত্তকে 
(Data) ভিত্তি করিয়! সিদ্ধান্তে আসা যায়, ইতিহাসে তাহার একান্ত অভাব । 

ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় দাড় করাইবার আর একটি বৃহৎ 
অন্তরায় হইল ইতিহাসের ঘটনাবলী জ্ঞানসম্পন্ন, চেতনাসম্প্ন, স্বাধীনবুদ্ধি 
সম্পন্ন মানবের কার্যাবলীর ইতিহাস । এই প্রকার কার্য কোনও 
Sate Data দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেক WEA হতে পৃথক | 
আবার প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় এর অস্থসন্ধানেও মানুষের পৃথক 
Ge Sat থাকে । " 

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রতিবাদে এই সমস্ত কথাই অকাট্য 
সন্দেহ নাই। ইতিহাসকে রসায়ন বা. পদার্থবিগ্ার প্রায় বিজ্ঞানের 
ভিত্তিতে রাখা যায় না। ইতিহাসের পক্ষে হয় কোনও ঘটনা দেখিয়া 
তাহার পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে সঠিকরূপে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোনও কিছু 
বলা কষ্ট। তবে Afoa অন্ততঃ পক্ষে তাহার অনুসন্ধান কাধে 
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বৈজ্ঞানিক P অবলম্বন করিয়া_ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্যের 
সন্ধানে রত হতে পারেন। অধ্যাপক Huxley বলেন, “বিজ্ঞান আমি 
তাহাকেই বলি যে জ্ঞান যুক্তি এবং সাক্ষ্যের উপর উপস্থাপিত । এই 
সংজ্ঞা agia ইতিহাস যখন জ্ঞান, যুক্তি এবং দলিলের উপর ভিত্তি 
করির1 তথ্য দাড় করায় তখন ইহা বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে আসে বৈ কি? 
বিজ্ঞান কথাটির অর্থ ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিলে ইতিহাসও বিজ্ঞানের 
পর্যায়ে আসে | সলে সঙ্গে আমাদের এই কথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে. এ্তিহাসিকগণ . অনেকেই-_বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভদি সম্পন্ন 
হন না। ; 

ইহার বিপক্ষে বলা হয় বিজ্ঞান শুদ্ধ অস্থি, রেখামাত্র লইয়া কাজ 
করে-ইতিহাস কবির কল্পনার, আবেগে গড়িয়া উঠে। সাহিত্যিক 
প্রতিতাসম্পন্ন,  কল্পনাপ্রবণ এ্ীতিহাসিকেরাই ইতিহাসকে আমাদের 
নিকট মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারেন। ইতিহাস মানব জীবনের একটি 
বিবরণী। ইহা! সাহিত্যিক রসে পুষ্ট হওয়া চাই। তখন ইহা! কলাবিদ্যা 
ছাড়া আর কি বলিতে পারি। 


বিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসের মধ্যেও বিধি 
বা স্থত্রের সন্ধানে প্রচেষ্টা চলিয়াছে। 
১৯২৩ সালে আমেরিকান এ্রতিহাসিক সমিতিতে 5. Edward 
P. Cheymey বণিবেন ইতিহাসে বিধি বা za. প্রাপ্ত হওয়| শক্ত 
ঠিকই। কিন্তু আমি কয়েকটি সুত্রের সন্ধান পাইয়াছি। এই বিধি 
সমূহকে আমি এখন ('অঙ্নমান') ই বলিব । এই ছয়টি বিধি হইতেছে-- 
(ক) অনবচ্ছেদ বিধি। 
(খ) পরিবর্তন বিধি। 
(গ) পারস্পরিক নির্ভরতা বিধি | 
(a) গণতন্ত্র বিধি। 
(ঙ) স্বাধীন সম্মতি বিধি | 
(চ) নৈতিক উন্নতি বিধি। 
তিনি যখন তাহার এই qea মত প্রকাশ করিলেন তখন সভাগৃহে সকলেই 
সাদরে ইহা গ্রহণ করেন। 


By 


/ 
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আমাদের পক্ষে কলা ও বিজ্ঞানের aaa বিধানের উপায় কি? 

সত্যের অন্ুসন্ধানে ব্রতী ইতিহাসকে আমরা বিজ্ঞান: বলিব। আবার 
সেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার বর্ণনা দিবার সময় ইতিহাস 
কলাবিগ্তার আশ্রয়ী হইবে | i 

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া Mr. Ghate Historia এবং 
Historiography কথা ছুইটির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
Historia কথাটির অর্থ den বুবিত “সত্যের Gata? |) অধুসন্ধান 
কার্য্যমাত্রেই বিষয়মুখ এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি Historiography 
কথাটির আলোচনাও করিয়াছেন। ইহার বাংলা অর্থ দাড়ায় ইতিহাস 
রচনার FA] | 

আধুনিক ইতিহাস বলিতে আমরা উভয়ের সংমিশ্রণই বুঝিব | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্য 


( Aims and values of teachin 

উদ্দেশ্য বনাম মুল্য ই 

আমরা ইতিহাস পাঠ করি কেন এবং ইহার মুল্যই বা কতটুকু-_এই প্রশ্নই 
_এখন আমাদের সন্মুখে আলিয়া পড়িতেছে। E 

আমরা যখন একটি কার্ধের দিকে অগ্রসর হই, তখন আমরা নিশ্চই মনে 
মনে একটা উদ্দেশ্য রাখি। উদ্দেশ্য বিহীন কাধ মান্য করে না। উদ্দেশ্য 
সফল হইলে আমরা তখন মূল্যমান বিবেচনা করি। কর্ষপথে অগ্রসর হইতে 
গিয়া দেখা যায় যে আমরা যে, ফলপ্রাপ্তির আশায় কার্য আরম করি, ঠিক 
সেই ফল পাইলাম না- অন্ত একটি ফল পাইলাম। সম্রাট অশোকের অন্থশাসনের 
পাঠলিপি উদ্ধার করিবার সময় হয়তো এঁতিহাসিকের মনে ছিল কেবলমাত্র 
অন্ুশাসনটির পাঠলিপিটি জানা__কিন্ত যখন পাঠলিপি উদ্ধার zz] হুইল, তখন 
এঁতিহাসিক বহু তথ্য উদঘাটিত হইল । এক উদ্দেশ্য লইয়। একটি ফলের আশায় 
অগ্রসর হুইয়া বহুবিধ মূল্য ও পাওয়া বায় | 

উদ্দেশ্যের ARTA রত হইয়| আমরা 
যায় কি? 

প্রত্যেকটি অহ্থসন্ধান, গবেষণা, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনে, 
নূতন পথের নিশানা দেখায় | 

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমেরিকার মত £ 

আমেরিকায় College Entrance Examination Boa 
নিযুক্ত Commission on History—frafapas কয়টিইতি 

শিক্ষার উদ্দেশ্যরাপে নির্ধারণ করেন £-_ 
(ক) মানবের সামাজিক বিজ্ঞান-যূল সমন্তা-সমূহের জ্ঞানদান। 


(খ) মানব কি তাবে বিভিন্ন যুগে এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখ 
তাহার ভ্ঞানদান। ৮৪ 


g History ) 


বিফল হইলে মূল্যমান কমিয়া 


td কতৃক 
হাস বিষর 


Al 
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(a) সমগ্র সামাজিক রীতিনীতি সংস্থার প্রতিষ্টার প্রয়োজনীয়তা এবং 
সার্থকতার পরিমাপ | 
(ঘ) মানব সমাজ যে সর্বদ্বাই_ গতিশীল ইহার Saale | 
ডে পরিবর্তনই সমাজের রীতি ইহার উপলব্ধি এবং সে অনুসারে সামাজিক 
পরিবর্তনকে মানিয়। লওয়া | 
চে) সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান এবং সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা পরিবর্তনশীল 
সামাজিক অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়ান | 
(ছ) সর্বশেষে কমিশন বিশ্বাস করেন যে ইতিহাস সঠিকরূপে শিক্ষাপ্রদান 
করিলে সর্বপ্রকার সামাজিক অবস্থার সহিত মানাইয়! চলিবার শিক্ষা 
ছাত্ররা প্রাপ্ত হইবে এবং ছাত্ররা শিখিবে। 
(0) কোথায় কি ভাবে জ্ঞানের সন্ধান মিলিবে | 
J (ii) দলিলপত্র সাক্ষ্যপ্রমাণাদ্ি কি ভাবে পরিমাপ করিতে 
হইবে এবং অন্ধ বিশ্বাসকে কি ভাবে বাদ দিয়! চলিতে 
হুইবে। 

Gii ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে কি ভাবে পৌছান যার । 

iv) বে কোনও সামাজিক অবস্থার বর্তমান বা৷ অতীত পুর্ণজঞান 
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সামাজিক উপাত্ত সমূহ (Date ) 
কি ভাবে বাছাই করিতে হইবে, সাজাইতে হইবে এবং 
উপস্থাপিত করিতে হইবে তাহার পদ্থাও শিখিবে | 

aes পক্ষে আমর! ইতিহাস কেন পড়াই__ইহা সোজা কথায় বলিতে 
3 গেলে অনেকে হয়তো এক কথায়ই উহা! শেষ করিবেন-সমাজ বিদ্াশিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্য উপযুক্ত নাগরিকত্ববোধ জন্মান। 
ইতিহাস পড়াই CFA? 
আমর! ইতিহাস পড়াই কারণ ৫ 
কে) ইতিহাস ছাত্রদের কল্পনা, স্মৃতির, হেতুবুদ্ধির গ্রসারণীর সাহায্য করে | 
(খ) অতীতের তমিশ্র। ভেদ করিয়া, ইহা সত্য ও TIAA জ্ঞানালোকের 
সন্ধান দেয় এবং অন্তায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার Ze করে। 
(a) ইতিহাস প্রাচীন রাজনীতি | অতএব আমরা ছাত্রদের রাজনীতি 
শিখাইবার জন্যও ইতিহাস পড়াইব। 
ঘে) ইতিহাস প্রত্যেকটি দেশের প্রাচীন গৌরব কাহিনী বহন করে! 
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শিক্ষার্থী ইতিহাস পাঠ করিয়া দেশের এ্রতিহ্বের প্রতি শ্রজ্ধাবান হয়, 
দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ হয়। 
(ও) আমরা প্রচলিত শাসন প্রধার প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রীতি জন্মাইবার 
উদ্দেশ্যে ইতিহাস পড়াই | 
ইতিহাস ছাড়া-_অগ্ঠ বিষয়ে এ মুল্য পাওয়া, যায় কিন! | 
তাহা হইলে প্রশ্ন দাড়ায় আমরা একমাত্র ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়াই কি 
এ সমস্ত প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিব! অন্ত কোনও বিষয়ের জ্ঞানই 
কি আমাদের এ পথে সাহায্য করিতে পারিবে না? 
যদি দেখা যায় যে অন্য বির শিক্ষাদান কালেও আমাদের এ সমস্ত-_ 
আদর্শ বা লক্ষ্যের যে কোনও একটিকেও প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহা হইলে এ 
মূল্যমানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ কর! চলে কি? 
তাহা হইলে আমরা এইবার এ বিষয়গুলি পরীক্ষা করিব। আমরা দুইটি 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এই নিরীক্ষা! কার্য পরিচালনা করিব | . 
(ক) এ উদ্দেশ্য সমূহ কি একান্তই প্রাপ্তিযোগ) ও বাঞ্ছনীয়? 
(খ) এ উদ্দেশ্য সমূহ কি অন্ত উপায়ে সাধিত হইতে পারে ন? 
আমাদের প্রথম যুক্তি ছিল ইতিহাস আমর] পড়াইব কারণ Buy অধ্যয়নাথি- 
দের কল্পনা, মেধার সহায়ক | 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই ঘে সাহিত্য, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক কি 
এই অমন্ত বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে না? 
পূবে লোকের! মনে করিত মন বিভিন্ন সত্বা বিশিষ্ট শক্তির বা faculties 
এর একট! পুঞ্জ মাত্র । তখন শিক্ষাদাতার কর্তব্য ছিল উপযুক্ত পন্থা বা কৌশল- 
দ্বারা এ শক্তিনমৃহ্র পরিচালনা কর!। কিন্ত এখন এই চিন্তাধারার পরিবর্তন 
হইয়াছে। মনকে এখন ক্রমবর্ধমানমূলক ক্রৈবগঠন হিসাবে স্বীকার করিয়া 
লওয়া হইয়াছে। kay এখন একমাত্র মনকে ব্যায়াম করাইবার জন্ত 
ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রসঙ্গ আদৌ উঠিতে পারে ay | 
অধিকিন্ত একমাত্র ইতিহাসই যে কেবল ale কল্পনা প্রভৃতি গড়িয়া__ 
তুলিতে সাহায্য করে তাহ! নহে। aay একমাত্র ইতিহাসেরই দাবি গ্রহণ- 
যোগ্য নহে। 
(থ) নৈতিক শিক্ষার জন্য আমর! ইতিহাস পড়াই। 
ইতিহাস মনীখিদের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করে। অতীতে দেশের নর 


Pon 
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ও নারী দেশের কল্যাণার্থে_-ষে ত্যাগধারা রাখির! বান ইতিহাস তাহারই 
কাহিনী | ইতিহাসে দেখা বায় যে অন্তায়কারী শান্তি পায়_ন্যায় ও সত্য 
শেষ পর্য্যন্ত জয়া হয়। সত্যপথাশ্রয়ীর! zat হয়। এই জন্তই ইতিহাস 
শিক্ষাপ্রদান প্রয়োজন | 


এই যুক্তিও WAT) অনেক সমর দেখা যায় যে সংলোকেরা কষ্টই পান: 
এবং অসৎ লোকেরাই সুখী হয়। ইতিহাসে এই প্রকার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
মিলিবে a aiy লোভীর দল কোনও শাস্তি পায় নাই। অপর দিকে বহু 
বড় বড় বীর অখ্যাত অজ্ঞাত জীবনেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ লোকদের অনেকেই জটিল চরিত্র সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা 
Staa যুগে বাস করিতেন এবং কোনও কোনও এঁতিহাসিক তাহাদের চরিত্র 
অঙ্কন করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। ক্রটি সমূহ 
উপেক্ষা করিরাছেন। 7 

ইতিহাসকে নৈতিক শিক্ষার্াতারূপে “মান দ্বিতে আমরা! ATS আছি। 
কিন্তু ইহাও আমাদের মনে রাখ! দরকার বে “মান” দেওয়া আর শিক্ষা্দানের 
একান্ত উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা এক কথা নহে । শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের সহিত 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উদ্দেশ্য যখন এই বৈজ্ঞানিক পন্থায় 
কাধ্যকরী হয়, তখনই তাহার “স্বীকৃতি” আসে | 

(গ) ইতিহাস রাজনীতি শিক্ষার সহায়ক । অতীতে রাজপুত্রদিগকে 
রাজনীতি শিখাইবার অন্য ইতিহাস পড়ান হইত। ভবিষ্যৎ রণনায়কগণও 
ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেন। 

Mr, Ghate বলেন-_“রাজনৈতিক জীবন বৃহত্তর Ae জীবনের 
অংশমাত্র। ইতিহাস সেই বৃহত্তর সম্মুজের কথাই লিখিয়া aa! আধুনিক 
গণতন্ত্রের যুগে আমাদের আদর্শ নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র হইবে না _ আমাদের লক্ষ্য হইবে 
মানুষ যে কেন্দ্রে জীবন যাপন করুক না--তাহাকে পুর্ণপন্তার জীবনপথে 
পরিচালনায় সাহায্য করা । সমস্ত মানুষের শিক্ষাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। 

'q) দেশপ্রেম শিক্ষাদ্বিবার জন্যই কি আমরা ইতিহাস শিক্ষা দিব? 

কথাটি ভালই । কিন্ত দ্েশপ্রেমই যদি শিক্ষা দিব তবে আমরা এমন 
সমস্ত কাহিনীর স্থানে ইতিহাসে দিব যাহাতে দেশপ্রেমের আবেগ উৎসারিত 
হয়। তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সত্যে সন্ধানে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন 
করিয়া সত্যকে অনুসন্ধান করার আদৌ প্রয়োজন নাই! কিন্তু এতিহাসিকের 
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নিকট আমরা কি প্রত্যাশা করি? আমরা এতিহাসিকদ্রের নিকট ইহাই 
আশা করি যে তাহারা বাহাই বলুন_-তাহা যেন সত্যন্নাত হয়। অতীতের 
মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদানের প্রাক্কালে শিক্ষার্থী বদি দেশপ্রেমের প্রেরণা পায় ভাল 
কথা। একথা লবদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রধান 
উদ্দেশ্য দেশপ্রেমের শিক্ষা নহে_ সত্যের সন্ধান ৷ 

(ড) প্রচলিত লাসনপ্রনালার_প্রতি শিক্ষার্থীকে শ্রদ্ধাবান করাইবার 
জন্যই কি ইতিহাস পড়াইব? 

ইহা মানিয়া লইতে হইলে শাসনতন্্রের পরিচালকদের ইচ্ছা অনুসারে 
ইতিহাস লিখিতে হইবে। মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের সুবিধার ay কি আমরা 
ইতিহাসকে বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতে দিতে পারি ? 

অতএব আমাদের FAT একই AR গেল। ইতিহাস শিক্ষাব্ধানের ego 
উদ্দেশ্য কি এবং তাহার মূল্য কতটুকু তাহার সন্ধান তে! আমরা! পাইলাম না। 


সিদ্ধান্ত 3 

ইতিহাসের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন পণ্ডিতগণ বলেন, “ইতিহাস 
আমাদের বর্তমানকে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিবে, আমাদের দেশের বর্তমান 
জনসাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, ধর্ম, রীতিনীতি সমস্তাসমূহ, সবই ইতিহাস ব্যাখ্যা 
করিতে সাহায্য করিবে । ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত মৃল্য। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান 
তো! অতীতের স্তানমাত্র। আমাদের বর্তমানে যাহা কিছু পাইতেছি তাহা 
গড়িয়া উঠিয়াছে অতীতের উপর ভিত্তি করিয়া আবার সেই অতীত সুদূর 
অতীতকে ভিত্তি করিয়! গড়িয়া উঠিয়াছিল। অতীতের সহিত বর্তমানের একটি 
atiza বিগ্তমান। ইতিহাস আমাদের জীবন বেদের ACS) পথের সন্ধান দেয়। 

ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে ; 

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য একটি ওঁতিহাসিক বীজ নিহিত করা। 
Lecky লিখিয়াছেন “বাস্তবজীবনে যে সমস্ত বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হ্য় 
ইতিহাস ক্ষেত্র তন্মধ্যে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি" ইহা TRACT পর্পরযিরোধী 
পরিমাপ করিতে শিক্ষা দেয় সাক্ষ্য প্রমাণার্দির পরিমাপ শিক্ষা দেয় এবং 
authorities দের mra বিশুদ্ধ বিচার করিতে শিক্ষা দেয় Stubbs 
লিখিলেন ইতিহাস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য জীবনের নৈতিক সামাজিক 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বদাই যে বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয়__তাহার শিক্ষাদান ৷ 
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ইতিহাস শিক্ষা! প্রদানের আর একটি উদ্দেপ্ত হইল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ 
সম্প্রসারণের প্রতি দৃষ্টিদম্পন্ন করিয়া তোলা। জীবনের পথে সর্ববাই চলিয়াছে 
বিবর্তনের ধারা এবং ইহার গতি কেবল succession এর গতিই নহে ইহার 
গতির মধ্যে ছন্দও নিহিত। 

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহার! চিরন্তন IAT 
দেশের ইতিহাসের মধ্যে খুজিয়া পায়। বালককালে ইতিহাসই তাহাদের 
দেশের সহিত পয়িচয় করায়, ইতিহাস শিক্ষার ইহাও একটি মূল্য | 


তৃতীয় অধ্যায় 
ইতিহাসের প্রকার ভেদ 


Kind of History 
ইতিহাস কাহাদের এবং কয় প্রকার £ 


ইতিহাস একই প্রকারের মাত্র হইতে পারে | সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র মানব 
জাতির ও সমাজের বিবর্তনবাদের কাহিনীই ইতিহাস। অতএব আমরা 
ইতিহাসকে পৃথিবীর ইতিহাস এবং সামাদ্দিক ইতিহাসই বলিব। 
পৃথিবীর যেখানে মানবগোষ্ঠা সমান্রের (ine কাজ করিয়াছে, 
সামাঞ্জিক জীবনে অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহার পশ্চাতে চিহ্ন রাখিয়! গিয়াছে, 
আমরা তাহারই অনুসন্ধান করি। সর্বযুগের সর্বমানবের মধ্যে আমরা এই 
বিকাশের . দিকটা {fam বেড়াই এবং মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি কর্ম্ধারাঁকেই 
অহ্থধাবন করিতে চেষ্টা করি। সম্ভবতঃ ইহাই আমাদের ইতিহাস পাঠের 
আদর্শ হওয়া উচিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে একটি সুন্দর কথা 
লিখিয়াছেন, মানবের একদিকে থাকে তাহার বিশেষত, অপরদিকে থাকে 
তাহার বিশ্বত্ব। এই বিশ্বত্বের দিকটিই বোধহয় আমাদের ইতিহাস | 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার । 

ইতিহাস কি একই & toa সকল দেশে সকল কালে ঃ 

কোনও কোনও এতিহাসিক সকল দেশের অন্ত একই ছণাচে ঢালা 
ইতিহাসের সন্ধান করিয়া বেড়ান শিক্ষকও পাঠদান কালে সেই এক ছণচেরই 
ইতিহাস পরিবেশন করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের 
সাবধান বাণী যেন বিস্বত না হই । তিনি লিখিয়াছেন, “ইতিহাস সকল দেশে 
সমান হইবেই এই কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয় । যে ব্যক্তি রথ উহিন্ডের 
জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খৃষ্টের জীবনীর বেলায় তাহার হিসাবের খাতা 
পত্র ও অপিসের ডায়েরী তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে ন! পারে, 
তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সঙ্গতি 


ছিল ন! তাহার আবার জীবনী কিসের ? সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা 
|| 
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জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্তের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ। 
যিশুপ্ীষ্টের হিসাবের খাতা দেখলে তাহার প্রতি অবজ্ঞা, জন্মিতে পারে, কিন্ত 
তাহার অন্য বিবয় সন্ধান করলে খাতাপত্র পর্য্যন্ত নগন্য হইয়া যায় ।” 


বিগ্ভালয়জীবনে আমর! ছাত্রকে যে অবস্থায় পাই তাহাতে সমগ্র 
পৃথিবীর ইতিহাস তাহাকে পড়ান সম্ভব হয়না । এই জন্য আমরা 
পৃথিবীর ইতিহাসের কিছু অংশ, পৃথিবী ইতিহাস এই নামে এবং দেশের বা 
স্থানের ইতিহাস আখ্যা দিয়া পড়াই। অথবা আমর! হয়ত ইতিহাস পড়াতে 
গিয়া কেবল মাত্র রাজনৈতিক fs, অথবা ধর্মের দিক অথবা সমাজের দিক. 
লক্ষ্য করিয়াই পড়াইয়া ate | 


আমর! wets করিনা কেন আমাদের জর্বদাই ইহা লক্ষ্য করিতে 
হইবে যে আমরা একটি বিরাট পুর্ণালের (organicwhole)  অংশমাত্র 
আস্বাদন করাইবার চেষ্টা করিতেছি এবং প্রকৃত পক্ষে সে অংশটুকুর 
বিরাটত্ব হইতে কোনও স্বাতন্ত্রই নাই। 


আমরা যদি এই মনোভাব পোষণ করিয়া ইতিহাস পড়াই তাহ! হইলে 
আমরা যখনই কোনও একটি যুগের, একটি দেশের ইতিহাস পড়াইব, 
তখনই আমাদের পূর্বববর্তীদের কথা এবং অন্তান্ত দেশের কথাও মনে পড়িবে | 
কি ভাবে যুগচক্রে একটি ধারা আসে, আবার তাহার স্থানে নূতন ধারা স্থান 
পার--তাহাও আমাদের মনে পড়িবে। কেবল কি তাহাই? রাজনৈতিক 
ইতিহাস পড়াইতে গিয়্া__-আমাদের ইহাও দেখিতে হইবে যে এ ভাবধারার 
সহিত সামাজিক অবস্থার কি সম্পর্ক ছিল। ভারতে আলেকজাওারের 
আক্রমনের পূর্বে ভারতে সমাজের কি অবস্থা ছিল তাহাও দেখিতে হইবে। 
ফরাশী বিপ্লবের ইতিহাস পড়াইতে গেলে তত্বানীস্তন ফরাসী সমাজের অবস্থাকে 
উপেক্ষা করা চলে কি? আবার একটি বিশেষ দেশের ইতিহাস 
পড়িতে গেলে অঙ্তান্ত দেশের ইতিহাসকেও উপেক্ষা করা চলে না। ভারতের 
ইতিহাস পড়িতে গেলে ভারতের সহিত মিশর আরব প্রভৃতি দেশের সম্পর্ক 
ভুলিলে চলিবে কেন ?- কোনও দেশ কোনও দিন একান্ত পৃথক ভাবে 
বাস করে নাই। কোনও একটি দেশের ইতিহাসকে পড়াইতে গেলে 
পৃথিবীর ইতিহাসকে বাদ দিয়া পড়ান চলে না। সমগ্র পৃথিবী আজ মানুষের 
হাতের মুঠোর মধ্যে আপিয়া পড়িয়াছে। 


R 
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qa আজ কেবল নিজের দেশেই বাস করে না সে. আজ 
বিশ্বের অধিবাসী | বিশ্বের সহিত আজ প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক ছিল all 
আমরা পূর্বেই এই যুক্তি খণ্ডন করিয়াছি। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা 
করিতে গেলে আমাদের সর্বদাই এই কথা মনে রাখিতে হইবে বে আমর! 
ইতিহাসের একটি অংশকেই পড়িতেছি | এই অংশকে আলোচনা করার 
সময় ও আমাদের সর্বদাই__পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকাটি মনের সন্মুখে 
রাখিতে হইবে। 

সমগ্র পৃথিবী আজ পরস্পরের সহিত বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা বিগত তিনটি 
মহাযুদ্ধেই দেখিতে পাইতেছি বিশসংগ্রামে একটি দেশের সহিত বুদ্ধের সম্পর্ক 
না থাকিলেও তাহাকে বুদ্ধের ফল ভোগ করিতেই হয়। 


সমগ্র পৃথিবীতে আজ একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: স্থাপিত হইয়াছে। 


এই জন্ঠই আমর! পৃথিবীর সমস্ত বিষয় জানিব। 

একদিন ছিল যখন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ পরস্পর হইতে বিছিন্ন ব| বিক্ষিপ্ত 
Real পড়িয়াছিল। আজ দূরকে নিকট করা হইয়াছে__বিজ্ঞানের সাহায্যে 
দ্রুতগতি সম্পন্ন যানবাহনের Ae হয়ায় আজ আমর! ভারতবর্ষ হইতে 
HOA কয়েক ঘণ্টার পৌছিয়। যাইতেছি। এই আমাদের আজকাল কলিকাতা 
হইতে দিল্লী, ট্রেনে যাইতে যে সময় লাগিত তাহার চেয়েও কম সময়ে আমরা 
লণ্ডনে পৌছিরা যাইব । অতএব ইংলণ্ড এখন আমাদের নিজের দেশের মত 
নিকট হইয়া পড়িয়াছে। এখন ভাবধারার আদান প্রদান তাই অতি সহজ 
হইয়| পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমর! অবগত 
হইতে পারি | 

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি জীবনের উন্নততর মানের দিকে Sas 
করিতেছে। . পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে কাচামালের আমদানি দ্রব্য খিল্পজাত 
দ্রব্যে পরিণত হইয়া চাহিদ! অনুযায়ী অপর প্রান্তে চলিয়! বাইতেছে। এবং 
আন্তর্জাতিক আদান প্রদান সহজ হইয়! পড়িয়াছে। 

জাতি সমূহ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ হইবার জন্য পরস্পরের 
ইতিহাসও জানা প্রয়োঞ্জন। অতীতে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্য, স্বদেশ 
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প্রেম উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নিজের দেশকে বড় করিয়া! দেখাইয়া অপর দেশকে 
ছোট করিয়া ইতিহাস লেখা হইয়াছে। এখন নূতন ইতিহাস নিরপেক্ষ 
দৃষ্টি ভঙ্গীতে লেখা হয়। প্রমাণিত হইয়াছে যে ইতিহাস সঠিকরূপে শিক্ষা 
দিলে এমন কি প্রাথমিক পাঠ প্রদান করিলেও আস্তর্জাতিক সখ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। দেখা গিয়াছে যে শিক্ষার্থী তাহার নিজের দেশের বাহিরে অন্যান্য 
দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও সহাম্থভূতি সম্পন্ন মন লইয়া গড়িয়া! 
উঠে। আব্রাহাম লিঞ্চনের জীবনী পাঠ করিতে করিতে কোন দেশের 
লোক মানব ধর্ম সম্বন্ধে সজাগ না হয় ? 

অনেকে মনে করেন শিশুদের জন্য পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ্য করিলে 


jp, তাহাদের প্রতি সুবিচার কর! হইবে না। 


আমর! বলিব শিশু কিশোরের উপযোগী করিয়াই তাহাদের পৃথিবীর 
ইতিহাস পরিবেশন করিতে হইবে। 

শিশুরা স্বভাবতঃ কৌতুহলী। দৃশ্যমান প্রকৃতি ও পৃথিবীর যাবতীয় রহস্ত 
তাহার! জানিতে চায়। সব কিছুর আদি azg উদঘাটনের জন্য তাহাদের 
অনন্ত কৌতুহল । এই জন্য এই স্তরে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস হইতে সরল 
বিষয়গুলিই তাহাদের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসের 
পটভূমিকায় শিশুরা যখন জাতীর ইতিহাস পড়িবে তখন তাহারা জাতীয় 
ইতিহাসকে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়! মনে করিবেন । 
ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞাতসারে বৈজ্ঞানিক এবং উদার yews দেখ! 


এই স্তরে শিক্ষণীয় বিষয় হইবে স্থুমেরীয়গণকর্তৃক পয়ঃ প্রণালীর দ্বারা 
জল'সরবরাহের ইতিহাস, শিশুদের জন্য পাটীগণিত আবিঞ্ধার, মিশরীয়গণের 
জ্যামিতি আবিষ্কার, ফিনীশীয় গণের লিপিশিল্প, চীনদেশীয় শিল্প প্রভৃতি 
এই প্রকার বারুদ কাগজ, নাবিকগণের দিগদর্শন যন্ত্র আবিফার--এই সমস্ত 
বিষয়ও পড়ান যায়। Zz পড়িতেই শিশুরা আধুনিক আবিফার যেমন মুদ্রণ, 
পদ্ধতি, a শক্তি আবিদ্ধার, বেতার আবিষ্কার সমস্ত বিষয়ই_-জানিতে ~ 
চাহিবে। 

মানব-সভ্যতার বিভিন্ন ভ্তরগুলোকে কেন্দ্র করিয়া তাদের চারপাশে বিভিন্ন 
প্রাচীন জাতিগুলিকে সাজাইয়া নিয়া একটি সরল পাঠ্য্থচীর প্রণয়ন করা 


যায়, যেমন è 
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(১) শিকারী যাযাবর মানুষের স্তর । এই স্তরের মাহুবদের নির্দিষ্ট 
আহার বা বসবাসের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয় নাই। 

(২) পশুপালক মানুষের স্তর | এই স্তরের মানুষরাও যাযাবর, কিন্ত তার! 
মেষ ও গবাদি পণ্ড পালন করিতে গুরু করিয়াছে ও দুধের ব্যবহার শিখিয়াছে 
তাদের পশুমাংস, দুধ ও অঙ্গবাসের নিয়মিত ব্যবস্থা হইয়াছে। তারা তখনও 
খুরে বেড়াত বটে, কিন্ত তাদের ভ্রমণে কিছুটা ধীরতা এসেছে তারা পণ্ড- 
চারণের ক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 

(৩) চাষী মানুষের Ga) এই স্তরের মানবের ভূমি কর্ষণ করিয়া AI 
উৎপাদন করতে শিখিয়াছে নির্দিষস্থানে বসবাস করিতেছে সুতরাং সমাজ ; 
জীবনের, উদ্ভব হইয়াছে। বীজবপন, শস্যকাটাই, ঝাড়াই প্রভৃতি শ্রমশিল্পের(. 
আবির্ভাব হইয়াছে। 


৪। প্রাচীন মিশরীয়গণ। তার! স্থতাকাটা, বস্ত্রবয়ন উদ্ভাবন করিয়াছে। 
পিরামিড নির্মাণ করিয়াছ। 
৫। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়গণ। তাদের উদ্ভাবন ও কৃতিত্বের কাহিনী | 
৬। প্রাচীন মহেঞ্জোদ্বাড়োর অধিবাসীগণের উদ্ভাবন ও কৃতিত্বের কাহিনী | 
৭। অশ্বারোহী ও সংখ্যার উদ্ভাবক ইন্দো-এরিয়ানগণের কাহিনী | 
bl নাবিক, বণিক ও পৰ্যটক ফিনিশিয়গণের কাহিনী | 
>| ক্রীড়া, ব্যায়াম ও অশ্ব RATT, স্বাধীনতাপ্রিয়, সোন্দর্য-উপাসক 
প্রাচীন গ্রীকগণের কাহিনী | 
১০। আইন প্রণেতা, নগর পরিকল্পনাকারী প্রাচীন রোমানগণের কাহিনী). 
১১. এক ঈশ্বরের ধারণায় উদ্ধ দ্ধ প্রাচীন হিক্রজাতীর কাহিনী | 
বলাই বাহুল্য যে AH সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাচীন কালের বিভিন্ন 
দ্রব্যের চিত্র দেখাইয়। সেকালের স্থানগুলি ম্যাপের সাহায্যে নির্দেশ করিয়া 
প্রাচীন কালকে শিশুর মনে সুস্পষ্ট, সজীব ও বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে | 


উচ্চতর স্তরে অর্থাৎ শিশুদের তেরো থেকে ষোল বছর বয়স AAS 
পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আরও একটু উন্নততর পর্যায়ে বিষয়-নির্বাচন করা: 
যাইতে পারে। এই স্তরের শিশুরা কৈশোরে (adolescence) উন্নীত 
" হইয়াছে। তার! এখন বিমূর্ত ভাব ও আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। সময়ের 
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ধারণাও তাদের এখন স্পষ্ট। সুতরাং আদর্শ ঘটিত বিপ্লব আন্দোলন ও 
বিবর্তন তারা এখন ধারণা করতে পারে । ss পৃথিবীর এ্তিহাসিক 
ঘটনাগুলির অন্তনিহিত আদর্শ ও সুদূর প্রদারী ফলাফল তাহাদের সম্মুখে এখন 
সরলতাবে উপস্থাপিত কর! যায়, ঘটনাগুলিকে সময়-রেখার (time line) 
সাহায্যে কালানুক্রমিকতাবে সাজিয়ে তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়। 
তথাপি মনে রাখা প্রয়োজন যে এই স্তরেও বিষয়গুলিকে চিত্রের NAT 
| চিত্তাকর্ষক বর্ণনার ও qaa ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনার মধ্য দিয়ে 
| সুস্পষ্টভাবে শিশুদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন | 

্‌ এইভাবে শিশুদের মানসিক বিকাশের শুরগুলির সঙ্গে সামন্ত রক্ষা 
| করিয়া, পৃথিবীর ইতিহাস থেকে সুষ্ঠভাবে নির্বাচিত বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের 
| AUS অন্তর্ভুক্ত করিবার অবশ্য প্রয়োজন এইজন্য যে এইতাবে পৃথিবীর 
| ইতিহাস অঙ্ণীতিত হইলে ইতিহাসের age পটভূমিকার সন্ধান পাইবে এবং 
| সংস্বর্ণ ও মিথ্যা জাতীয়তাবাদের মোতমুক্ত হইবে। উদারতর আন্তর্জাতিক 
| ধ্যান ধারণার অংশীদার হইয়! ভবিষ্যতে পৃথিবীর সার্থক নাগরিকে পরিণত 
হইতে পারিবে | রা ` 

| আবার কোনও কোনও শিক্ষক হুয়তো বলিবেন মাধ্যমিক বিগ্ালয়সমূহের 
| অপেক্ষাকৃত পরিণত বুদ্ধিতে ছাত্রদের বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ভাল লাগিবে। 
ভারত বনাম প্রাদেশিক ইতিহাস _. 

] ভারতবর্ষ একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী বলা বায়। ইহার প্রত্যেকটি প্রদেশের এক 
| একটি ভিন্ন ইতিহাস বিদ্মান। প্রত্যেকটি প্রদেশ ইউরোপের এ একটি 
À রাজ্যের মত বড় এবং সমন্তাময়। আবার প্রত্যেকটি প্রদেশের এক 
যেমন ভারতীয় ধার! সমন্বিত ইতিহাস রহিয়াছে অপর দিকে তাহার নিজস্ব 

‘বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ইতিহাসও রহিয়াছে। 
আমাদের সন্মুখে নিয়লিখিত প্রশ্ন আসিতেছে 2 
() আমর! কি ভারতীয় ছাত্রদের স্ব স্ব প্রদেশের 


বিশাল ভারতের ইতিহাস পড়াইব? / aS 
(ii) আমর! কি প্রাদেশিক ইতিহাস পড়া 
ধারাক্রম তুলনা করিব | | 
| (1) আমরা কি ইংলণ্ডের স্যায় ভারতীয় 
| সমান্তরাল পাঠ্যরূপে প্রাদেশিক Bfe 


Dae ae : 
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স্থানীয় ইতিহাস বলিতে শিক্ষার্থী য়ে অঞ্চলটিতে বা যে স্থানে বাঁস করে, 
তাহার ইতিহাস নহে--সন্নিকটবর্তী সমস্ত স্থানের ইতিহাসই-_স্থানীয় ইতি- 
হাসের পর্য্যার়ে পড়ে | 
নিক্টস্থ এতিহাসিক স্থান, দুর্গ, গড়, মন্দির, প্রভৃতি স্থানে ভ্রমন স্থানীয় 
ইতিহাসে জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়। কিন্ত ভ্রমণ’ সব সময়ই_পূর্বা পরিকল্পিত 
এবং সুনির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হওয়! উচিত | 
জায়গার নামও অনেক সময় এতিহাসিক স্থানের সন্ধান দেয়। হুগলী বা 
চূড়া, চন্দননগর অঞ্চলে এখনও স্থানীয় বহু ইতিহাসের সন্ধান মিলিতে পারে | 
সেদিনও হুগলী কলেজে ওলন্দাজদিগের একটি গৃহের সন্ধান মিলিয়াছে | 
কলিকাতা, বোদ্বাই, মাদ্রাজ - প্রভৃতি স্থানের নামের মধ্যেই হয়তো ইতিহাসের 
সুত্র নিহিত থাকে । প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন মধ্যযুগীয় সহর হইতে এই 
এতিহাপিক তত্ব পাওয়া যায়। ডি, 
স্থানীয় ইতিহাসের পাঠদান প্রসঙ্গে এই কথা বল! যায় যে জাতীয় 
ইতিহাস বা প্রাদেশিক ইতিহাস পাঠদান প্রসঙ্গে যখনই সম্ভব ছাত্রদের মন 
উজ্জীবিত-এবং উচ্জলতর করিবার e3 স্থানীয় ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করা 
উচিত। স্থানীয় ইতিহাস অধ্যয়নে জ্ঞানকেই কেবল সমৃদ্ধ করে না, বাস্তবতা 
বোধও জন্মায়। শিক্ষার্থীগণ যখন ইহা উপলব্ধি করে যে তাহারা আজ যাহা 
পড়িতেছে তাহা তাহাদের পূর্বপুরুষদের এবং সমাজকে প্রভাবাস্বিত করিয়াছে 
তখনি তাহারা ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়। তাহার! সমালোচকের 
দৃট্টিতীতে ইতিহাস পড়িতে শিখে এবং সেদিন হইতেই ইতিহাস শিক্ষাদানের 
সার্থকতা | * fu 
রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ইতিহাস ia 
ইতিহাস মানব সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের কাহিনী | ইহাতে সমাজের 
বিবর্তন, রাজনৈতিক বিবরণ, অর্থনৈতিক বিবরণ সমস্তই লিখিত থাকা 
বাঞ্ছনীয়। 
কিন্ত কোনও কোনও এ্রতিহাসিক ইতিহাসকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চান। তাহাদের মধ্যে ইতিহাস অতীতের 
রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র এবং কেবলমাত্র সমাজের রাজনৈতিক 
বিকাশই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। 
এই মতের ন্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও বিদ্যমান | 
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ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে রাজনৈতিক ঘটনাবল ঈীসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে 
এবং সামাঞ্জিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপরও প্রভাব বিস্তার করে। 
অধিকন্ত একটি দেশের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীই একমাত্র সুসংবদ্ধ 
ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিতে পারে । রাজ্যের বিভিন্ন রাজার বিবরণী, 
তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী ইতিহাসকে যুগান্ুসারে রচনায় সাহায্য করে। 

কিন্ত এই যুক্তিকে সহজেই বর্জন করা যায় । ইতিহাস সমাজের সামগ্রিক 
বিকাশের বিবরণী-_বিশেষ একটি আঙ্গিক বিবরণী নয়। এই বিষয়ে প্রথম 


পদক্ষেপ করেন, উ্রতিহাসিক J. R. Green সাহেব | তিনি বলিলেন, 


ইতিহাস সমগ্র জনের ইতিহাস এবং পরে H. G. Wells বলিলেন, ইতিহাস 
সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস 1” 

এই সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গির! শিক্ষাবিষগণ দেখাইয়্াছেন যে যদি 
Peniles, William, Hitler এর পাশাপাশি সেকসপিয়র, আইনষ্টাইন- 
রামমোহনরারকে ধরা যায় তাহ! হইলে আমর! দেখিব যে পরবর্তী শ্রেণীতে 
যাহাদের কথ। উল্লেখ কর! ছিল তীহারা রাজনৈতিক কর্মী না হইলেও দেশের 
সমাজের কর্মী । তাহারা ইতিহাস গঠন করিয়াছেন বৈকি! আধুনিক 
যুগে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক দুর প্রসারিত হইয়াছে কিন্তু আমর! 
সনাতন রাজনৈতিক বন্ধনের উর্ধে উঠিতেই পারিতেছিন1 1 এই প্রসঙ্গে একজন 
বৈজ্ঞানিক অথবা শিল্পীর ইতিহাস অধ্যয়নের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। 
একজন বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের মধ্যে অতীতের বৈজ্ঞানিক চর্চার দিকটাই 
দেখিবেন এবং সে অঙ্ুসারে তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসই আলোচনা করিবেন 
এবং একজন শিল্পী ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে গিয়া_ কেবল 
aga, ইলোরা, অশোকের শিল্প প্রভৃতির দিকই (fect! শিক্ষাবিদ 
বলেন-__-একজন সনাতনপন্থী প্রতিছাসিকের (যিনি রাজনৈতিক গন্ধের সন্ধানেই 
নিযুক্ত ) চেয়ে a শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক ইতিহাসকে অধিকতর শ্রদ্ধার চোখে 
দেখিবেন। অতএব একটি ata উত্তর Fela ইতিহাস কিসের ? 

রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় যত না দোষ 
তাহার চেয়েও বেশী দৌষ বোধ হয় আমাদের এক একটি “Period”কে (FH 
করিয়া ইতিহাস পড়ান এবং সেই ‘Peri০’এর প্রয়োজনীয় অংশ সমুহের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ এবং এই বিশেষ-_প্রয্োজনীয় অংশ সমুহ হনে 
আমাদের ধারণা একমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাগুলিই যুগের বিশেষ অংশ | 
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ইতিহাস এক একটি Period ধরিয়া বল! হয়, “আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর, 
ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস শেষ করিলাম?” আমরা ছাত্রদের স্বৃতিতে যুগের 
ঘিটনা সমূহ চাপাইরা দিতে চাহি এবং মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই ছাত্রদের 
বহুজিনিষ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করি। ইহার ফল হয় এই ইতিহাস__বর্ধণ 
পরিণতি বা সম্প্রসারণের ( Development) কাহিনী না হইয়া__কেবল 
স্বৃতিশক্তির ব্যায়ামযন্তররূপে কার্ধ্য করে। আর একটি প্রশ্নও আছে আমাদের 
ইতিহাসের «ঘটনার মধ্যে আমরা! এমন সমস্ত বিষয় চাপাইয়া দেই যাহা 
ছাত্রদের পক্ষে অনেক সমর আদৌ চিত্তাকর্ষক হয় না। কিন্ত আমরা ছাত্রদের 
দিক দেখি না-_আমর! দেখি 7১5:1০,এর ঘটনাবলী দ্বারা ছাত্রদের afs- 
শক্তিতে ভারাক্রান্ত কর!। আমাদের শিক্ষার্থীরা হইয়া পড়ে কয়েকটি রুগ্ন 
শিশুর মত-_যাহাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সহিত তাহাদের তিক্ত ওঁষধ খাওয়া- 
ইতেই হইবে । ‘Period? শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য, আমাদের কৃতিত্ব 
বা বাহাদুরি ছাত্রদের দিক ভাবিবার কি আছে? আমাদের পথ খু'জিতে হইবে 
বাছাইয়ের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, দেখিতে ইহবে ছাত্ররা বাস্তবিক পক্ষে 
কোনগুলি আদৌ বুঝে না তাহা বাদ দিতে হইবে। 

একমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস পড়াইবার বিরুদ্ধে যুক্তি | 

আমাদের কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস পড়িবার বিরুদ্ধে নিয়লিখিত যুক্তি 
সমূহও উত্থাপন কর! হয়! 

রাজনৈতিক ইতিহাস যেমন সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ 
করে, তেমনি অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও রাজনৈতিক ইতিহাসকে 
নিয়ন্ত্রণ করে--ফরাঁসাবিদ্রোহ, ইংলণ্ডে কৃষক বিদ্রোহ, বাংলাদেশে পালবংশের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সমস্তই সামাজিক অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট | 

রাজনৈতিক ইতিহাস কেবলমাত্র রাজা মহারাজাদের ব্যক্তিগত কাহিনী | 
প্রাচীন যুগে রাজারা স্বয়ং রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। তখনকার 
সামরিক কাঁহিনীকে রাজনৈতিক ইতিহাস বলা যায়। কিন্তু কালক্রমে রাজার 
পদ বংশানুক্ৰমিক হইয়| পড়ে এবং অযোগ্য রাজ্জারাও রণক্ষেত্রে ন! গিয়ে 
অন্তঃপুরেই কাটাইতে ভালবাসিতেন | তবুও তখন যুদ্ধ হইত এবং যুদ্ধের 
বিবরণী যাহা লেখা হইত তাহা! রাজাকে কেন্দ্র করিয়া। রাজার কাহিনীই 
ইতিহাস সেখানে__সমাজের কাহিনী নহে। কিন্ত ইতিহাস সত্যি কি তাই? 
ইতিহাস কি এত নিয়ন্তরেই আবদ্ধ থাকিবে? 


AN 
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কবিগুরু রবিজ্দ্রনাথের উক্তি | 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ করিতেছি £_ 

“রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান sagas পটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন 
করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় ন!। কোথা হইতে কাহারা 
আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল। বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে - 
সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল aie বা যায় কোথা! হইতে 
আর একদল উঠিয়া পড়ে---..+সেই ইতিহাস 'পড়িলে মনে হয় ভারতবর্ষ 
তখন ছিল না। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবন als বহিতেছিল, 
যে চেষ্টার ভরজ উঠিতেছিল বে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না” আমাদের লক্ষ্য হইবে কবিগুরুর প্রদর্শিত সেই 
প্রকৃত ইতিহাসের পথ অনুসরণ । : 

অর্থ নৈতিক ইতিহাস। 

মান্সিয় দল বলেন, “অর্থ নৈতিক অবস্থাই ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে 
অতএব জাতির ভবিষ্যৎ fea তুলিতে হইলে জাতিকে অর্থ নৈতিক ইতিহাসই 
পড়াইতে হইবে । রাজনৈতিক ইতিহাস নহে” হয়তো এই মতবাদের LAP 
কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে। irag সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, 
বিজ্ঞান বা কলার a3 সংগ্রাম প্রত্যেকটি বিষয়ের সহিতই অর্থ নৈতিক অবস্থা 
হয়তো জড়িত sieges! তবুও এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে TRA 
কেবল মাত্র_-ভাতকাপড়ের জন্যই সংগ্রাম করে না--নিঃস্ব দরিদ্রদের দধিচীর 
দান অনেক সময় দেখাইয়া দেয় যে অর্থ নৈতিক কথাটাই বড় নহে_ত্যাগধর্্ 
অনেক বড়। অর্থ নৈতিক মতবাদী দল ব্যক্তির মূল্যকে অত্যন্ত TM করিয়া 
দেখেন । অর্থ নৈতিক কারণ যত বড়ই থাক ন! কেন, BCT চিরদিন এই 
সাক্ষ্যই fea আসিয়াছে যে একজন দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পয্ন পুণের gay clas 
নিকট--স্বাতন্ত্রযের নিকট-_সমন্তই ভাসিয়! যায়। তাহার একরের fer 
বাণীই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করে | 

সামাজিক ইতিহাসের দাবি। 

সামাজিক ইতিহাসের দাবি এইবার কষ্টিপাথরে ফেলিতে হইবে। 

আমরা কি কেবল সমাজের ইতিহাসই afer? তাহা হইলে আমাদের 
কাজ হইবে একমাত্র পরিবারের ৰা eha কৃষ্টি, রাজনীতি ধর্ম ও নৈতিক জীবন 
লইয়া আলোচনা | আমরা কি গু ক্ষুদ্র গওডীর মধ্যেই ইতিহাসকে আবদ্ধ করিয়া 
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রাখিব? তাহা ছাড়া সমাজের ইতিহাস কতটুকুই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি? 
আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতটুকু সামির অংশ আমর! সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি। 

আমরা ধরিয়া লই যে আমরা এই প্রকার বিবরণী গবেষণা দ্বারা সংগ্রহ 
করিলাম। আমাদের তখন প্রশ্ন দ্রাড়াইবে আমরা ধারাবাহিক সামাজিক 
ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিব? 

আবার একটি সমন্ত| | - সামাজিক পরিবর্তন অর্থ, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, গৃহ, 
পরিবার, পীড়া, Aa, পোষাক, পথঘাট নির্মাণ সেচবিভাগ ARES | আমাদের 
তখন প্র দ্াড়াইবে আমরা কোনটি বাদ faal _কোন বিষয়ের ইতিহাস 

ংগ্রহ করিব এবং কোন ধারায়ই ব| অগ্রদর হইব ? 

এখন সিদ্ধান্তে পৌছিবার চেষ্টা করা বাক। আগর! কোনও সমস্তার 

সমাধান করিতে পারি Feat দেখি । 


‘ক) প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ব| স্তর fe 


ভাবে ভাগ কর] যায়। 

(খ) কোনও বিশেষ যুগে যদি সামাজিক অর্থ নৈতিক বা রাজনৈতিক 
ইতিহাস বিশেষ প্রধান্য লাভ করিয়া থাকে, তবে সে যুগের ইতিহাস পড়াইবার 
সমর তাহার প্রাত প্রাধান্য রাখিয়া--শিক্ষার্থীকে পড়াইতে হইবে | 

গে) এই প্রাধান্য দেখাইতে গিরা- আহ্থসঙ্দিক অন্য দুইটি বিভাগকেও 
উপেক্ষা করিলে চলিবে না। তাহারাও যুগের ইতিহাস প্রভাবান্বিত করে | 

(ঘ) বাহাই আমরা করি al কেন আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে Afe- 
হাসিক বিবর্তনের ধার! যেন পরবস্তীযুগেও হয় এবং কাঁধ্যকারণ HIII যেন 
অক্ষুন্ন থাকে। ইতিহাসের yal বিক্ষিপ্ত ভাবে আসে না। প্রত্যেকটি ঘটনার 
পশ্চাতেই উপযুক্ত কার্যযকারণ বিদ্যমান থাকে | 

অনেকে বলেন রাজনৈতিক ইতিহাসকে মূলকাঠামোরূপে Hie করাইয়া 
ইহার মধ্যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে স্থান দিলে ভাল হয়। 
কথাটি হয়তে| ঠিকই। প্রকৃতপক্ষে অনেক এ্রতিহাসিক আজকাল এই পদ্থাই 
অনুসরণ করিতেছেন | 

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে যুগে যে বিষয়টি প্রধান 
সে অংশে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া পড়াইতে হইবে । প্রাচীন যুগে ধৰ্ম্ম ও 
সমাজের কথাই প্রধান ছিল-_জাঁতি সমস্তা, শৃদ্রদের কথা, বর্ণাশ্রম এ সমস্তই 
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সামাজিক ইতিহাস | আমর! ওঁ যুগের ইতিছাস পড়াইতে গিয়া এ সমস্যা সমূহের 
উপর প্রাধান্ত দ্বিব। 

আবার দেখা বায় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সামাজিক এবং অথ “নৈতিক 
বিপ্লব চলিতেছে । আমরা এ সময়ের ইতিহাস পড়াইতে গিয়া ভারতের শাসক 
সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করিয়া পড়াইব না সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক সংস্কারকদের কথা পড়াইব। নিশ্চয়ই শেষোক্ত ব্যক্তিদের কথাই 
বিশেবভাবে পড়াইতে হইবে | 


চতুর্থ অধ্যায় 
পাঠযনির্ঘণ্ট প্রস্তুতি__বিষয় মনোনয়ন 


(Making a Syllabus—The Selection of Subject) 
ইতিহাসের চারটি উপাদান £ 
আমাদের এখানে আলোচ্য বিবয় বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে 
ইতিহাসের কোন উপাদান পড়াইব। 
ইতিহাস প্রধানতঃ নিয়লিখিত চারটি বিষয় লঈরা লিখিত হয়। 
- (ক) গ্রাক্কৃতিক মানবজীব এবং তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ | 
(খ) ataza যাহা করিয়াছে | 
(গ) মান্য যাহা বলিয়াছে বা fafa গিয়াছে। 
(ঘ) মাহুষ যাহা চিন্তা করিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে। 
প্রথম বিষয় হইতেছে সেই সমস্ত বিষয় যাহ! সর্বদাই আমাদের Sloe 
প্রত্যক্ষ । আমরা মুশিদাবাদ গেলে সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ দেখিতে পাই, 
আমরা তাজমহলে গেলে সম্রাট শাহজাহানের সমাধি দেখি। এইগুজি 


প্রত্যক্ষ | দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ ata যাহা করিয়াছে আমর! ঠিক চোখের 
উপর তাহা এখন আর করিতে দেখিতে প্রত্যাশা করিতে পারি না। তবুও যদি 
এখন কেহ কোনও এতিহাসিক নাটক অভিনয় করে, আমর! তাহা দেখিয় 
কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইতে পারি। i 


তৃতীয় বিষয়টি আমাদের নিকট এখনও মূল দলিল হিসাবে বা তাহা ভিন্ন 
ভাষায় রূপান্তরিত Zeal পৌছে। 


চতুর্থ বিষয়টি প্রথম তিনটি হইতে আম 
যাইতে পারে । 

ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে আমর! উপ 
আমরা এখন প্রশ্ন করিতে পারি যে বিদ্যালয় জীবনে ছাত্রদের কতটা ইতিহাস 
জানা উচিত এবং ইতিহাসের উপাদান বাছাই করার কি করা যায়? 

আমরা ইহা দুইটি উপায়ে করিতে পারি। - 


দের gaia বা সিদ্ধান্ত বল! 


যুক্ত চারটি বিষয়কে মানিয়া জইলে, 


= 
£ 
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প্রথমতঃ আমর! দেখিব এবং স্থির করিব বিদ্যালয় জীবনে ছাত্রদের কতটা 
ইতিহাস জান! উচিত এবং সে অনুসারে উহা! শিক্ষার্থীর সমগ্র বিগ্ভালয় জীবনে 
পড়াইয়া যাইব | ' 

দ্বিতীয়তঃ আমর! মনস্তাত্বিক দিক হইতেও পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করিতে 
পারি। ছাত্রের মনস্তত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্তরে তাহার পক্ষে কতটুকু ইতিহাস 
শিক্ষা সম্ভবপর ইহ! প্রথমে বিবেচন! করিয়া বয়সের উপযোগীতার অম্থসারে 
পাঠ্যবিষয় সন্নিবেশিত করিয়! শিক্ষা দান করিতে পারি | 

আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে মনস্তাত্বিক ভিত্তিতে পাঠ্য বিষয় 
যোগানোর কাজ্জ আমর! এখনও আরম্ভ করিতে পারি নাই। সাধারণতঃ দেখা 
যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের একই বিষয় বিভিন্ন পর্য্যায়ে পড়ান হয়। বর্তমানে 
আমাদের বিগ্ালয়সমূহে WIT হইতে অষ্টম শ্রেণীতে ভারবর্ষের ইতিহাসের 
সহিত পৃথিবীর ইতিহাসের সংযোগ রাখিয়া পড়াইতে হয়। ; 

বাস্তৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের মতে বিদ্যালয়ের ছাত্রর! সব সময় 
পৃথিবীর ইতিহাসের সংযোগের ধারা ARAN করিতে পারে ন!। পুনশ্চ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় 'এই যে নবম ও দশম শ্রেণীতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের 
ইতিহাসই পড়ান হয়। প্রশ্ন এই__ছুঃসাধ্যই যদি মনে হয় তবে পৃথিবীর 
ইতিহাস ছাত্রদের উপর চাপাইয়! crew হয় কেন? 

ইতিহাসের পাঠ্য বিষয় মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর দাড় করাইবার চেষ্টা 
আদৌ কর! হয় নাই-_এই কথা বল! BCAA | 

এই বিষয়ে Culture Epoch theory অনুসারে সমগ্র পাঠ্য বিষয় 
সঙ্কলন একটি বিখ্যাত পন্থা! বলা যায়। এই মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
প্রচারিত হইতে থাকে কিন্ত শিক্ষার aa ইহার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হয়_ 
Thisken Ziller (১৮১৭-১৮৮২ ) সাহেবের প্রকাশিত একখানা গ্রন্থ 
হইতে | Ziller কেন্দ্রীভূত করিয়া পড়াইবার পক্ষপাতি ছিলেন । তিনি 
তাহার লিপঙ্জিগ শহবের সেমিনারে_-৮বৎদরের একটি পাঠ্যবিষয় স্থির করিয়া_ 
ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া--এই Culture Epoch theory sgala পড়াই- 
বার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক S. S. Lawaric 
লিখিলেন,_ The childhood of history is pest for the Child, the 
bovhood of history for the boy, the Youth hood of history 
for the Youth and the man hood of history for man. 
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এই culture epoch মতবাদটি কি? 

AURA জীবনের ধারা বদি অহ্সরণ করা বার তাহা হইলে দেখা যায় যে 
মাহৰ সর্ধপ্রথমে জলজীবের পর্যায় ছিল। তাহার পর মানুষ হামাগুড়ি দেওয়। 
জীবন অতিক্রম করে; তারপর UW Wwe gy ইতত্ততঃ পরিভ্রমণ 
করিয়া বেডাইত। তাহার পর ATRI গুহা মানবের পধ্যায়ে আসে; তাহার পর 
কৃষি ও সংসার ধর্মপালন ইত্যাদি। 

Stanely Hall এর মতবাদ অসার শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন 
সে জলজীবের অধ্যায় অতিক্রম করে, শিশু যখন হামাগুড়ি দেয় তখন সে ag 
পশুর জীবন অতিক্রম করে, তাহার পর একটু শক্তি বৃদ্ধি পাইলে সে হাতেব 
কাছে যাহা পায় তাহাই ভালে, নষ্ট করে তখন শিশু মানব সত্যতার আদিম 
অবস্থ! অতিক্রম করে। শিশুর! অনেক সময় বুকাইয়া থাকিয়া-_মারামারি 
করিতে ভালবাসে - ইহ! গুহাজীবন। ধারে ধীরে fre স্থিরজীবনের পর্যায়ে 
চলিয়া 'আসে। মানবসমাজেও ঠিক এইভাবেই স্থিরতা আসিয়াছিল। 
Stanely Hall এর এই মত অইসারে যে শিশ্ত ইহা করিল না-_-তাহার 
পরিপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক বিকাশ হইল না। তাহার মতে ইহাই 
শিশুর প্রকৃতি এবং আমাদের শিক্ষার খালাও একান্তরূপে ইহার উপর নির্ভর 


এই মতবাদ অনুসারে ইতিহাসের পাঠ্য বিষয় দাড়া করা যায়। মানব. 
জাতীর উৎপত্তির ইতিহাস শিশুদের ন্ট. ‘বয়স্কদের জন্য মানবসভ্যতার 
- পূৰ্ণ বিকাশের ইতিহাস-_পাঠ্যরপে নিদ্দিষ্ট করা উচিত হইবে | 
এই Culture Epoch theory বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর. স্থাপিত 
নহে। ইহা কাল্পনিক ভিত্তি সম্পন্ন। সতকণ বিশ্লেষণ করিলে ইহা খণ্ডন 
করা যার | 
ইহার গোড়ার কল্পনা যে প্রত্যেকটি শিশুই--এক একটি অসভ্য মানব 
সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি - ইহ্‌। ভুল। TOI শিশুই কতগুলি অধিষ্টিত 
ও৭সম্পন্ন এবং পারিপার্িক অবস্থা অনুসারে গুলি বিকশিত হইয়া উঠে। 


একটি বন্য বা অসত্য, জাতি শিশু তাহার পারিপা্বিক অবস্থানের 
অনুদারে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার উত্তরাধিকার Na ল্ শক্তি 
সমূহ বিকশিত হইয়! উঠিয়াছে। 


> 
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এই মতবাদকে অন্যান্য কারণেও খণ্ডন কর! যাইতে পারে। 

(ক) সমগ্র মানবজাতি একটি বিবর্তন পন্থায় চলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন 
জাতির দিকে তাকাইলে আমরা দেখিব যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন বিবর্তনের 
স্তরে রহিয়াছে | কোনও কোনও জাতি হয়তো উচ্চতর বিবর্তন অবস্থায় 
নাও পৌছাতে পারে-_আবার কোনও জাতি হয়তো মধ্যতর অবস্থাগুলি বাদ 
দিয়াই উচ্চস্তরে পৌছিয়া গিয়াছে । অতএব সমস্ত শিশুকেই কি এক পর্য্যায়ে 
রাখা চলে। 

(a) Culture Epoch মতবাদীগণ হয়তো aracad আদিম অবস্থার 
সহিত সামঞ্জস্যমূলক শিশুজীবনের অবস্থার সন্ধান পাইতে পারেন কিন্ত ক্রম- 
বিকাশের সহিত মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশকে সামঞ্জস্তমূলক তাবে দাড় করান 
যায় না। 

অধ্যাপক Jhonson বলেন, “To hold with the culture epoch 
theory that modern children at the beginring of their School 
career are like grown up savages is now seen to bea bad 
psychology. Anadult savage, whatever stage of culture 
is, after all aradult anda child however modern, is after 
all, a child. 


কিন্ত এই মতবাদ আমাদিগকে কতগুলি সুবিধার পথও we করিয়া 
দিয়াছে। f 

(ক) ইহা শৈশব এবং বাল্যের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণে প্রভূত TIT 
করিয়াছে। 

খে) ইহা আমাদের শিক্ষাধারাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।  শিগুকে 
কেবল বই মুখস্থ al করাইয়া__ইতিহাসের মধ্যে কিছু কিছু কর্মপদ্ধতি যোগ 
করার পন্থাও ইহা দেখাইয়াছে। ইহাতে ইতিহাস প্রাণবন্ত হইয়াছে। 

গে) এই মতবাদ আমাদিগকে ইহাও দেখাইয়াছে যে ইতিহাস পাঠ 
মানসিক গ্রহণেই নহে । আমর! এখন কেবল. ইতিহাসের ঘটনাই অনুসরণ 
করিনা_ইতিহাসের সাহায্যে কল্পনা এবং ভাবালুতা বিকাশের সাহায্য 
করিতে পারি। 

(ঘ) এই মতবাদে ইতিহাস পাঠে_-নৃতত্ব পাঠেরও প্রয়োজনীয়তা 
দেখাইয়া দেয়। 
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(ঙ) এই মতবাদের সমর্থকগণ কেহ কেহ আখ্যায়িকা সমুহ, ইতিকথা 
(myths) সমূহ, গানসমূহকে ইতিহাসের পৰ্য্যায় ফেলিয়া শিক্ষা দিবার 
পক্ষপাতি। Professor Lauric লিখিয়াছেন “History cannot be a 
record history to a OY, even at the age of seventeen it is 
only partially so, but it can always bean epic,a drama 


and a song It isa Story to be told and the wandering 
ministrel of old is our model teacher. 


কিন্ত এই culture epoch মতবাদ বর্তৃম 
আমেরিকায় গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়! বিবেচিত হই 

একজন সমালোচক এই মতবাদকে সম্পূর্ণ 
হয়তো স্বীকার করিবেন যে শিশুর ব! শিক্ষার্থীর 
তাহার পাঠ্য বিষয় নির্দারিত হওয়া উচিত 
তাহাদের মতে হয়তে| শিশুর একটি আদর্শ 
ইতিহাস তরুণ কিশোরের রচিত ইতিহাস 
যুবকের লিখিত ইতিহাস যুবকের | 

অতএব পাঠ্যস্থচী নির্ধারণের সমস্ত আমাদের রহিয়াই যাইতেছে। 

এই সমস্তই ইতিহাসের অধ্যাপনার meis দিক। ইতিহাসের আর 
একটি দিক হইতেছে জীবন বৃত্তাস্তমূলক | 


এই মতবাদ অন্থসারে শিশু RR আখ্যায়িক সম্বলিত জীবন কাহিনী 
শুনিতে ভালবাসে । ইতিহাসের 


ঘটনাসমূহ এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের 
নিকট উপস্থিত করা উচিত। ব্যক্তিগত কাহিনীরই প্রাধান্ত দেওয়] উচিত। 


মনিধী কার্লাইল এই ব্যক্তিপ্রধান মতবাপের পৃষ্টপোবক | তাহার 
মতে একটা জাতির ইতিহাস কি? ইহা বিভিন্ন যুগের প্রধান ব্যক্তিদেরই 
ইতিহাস । আমাদের গীতায়ও আছে যে A গ্রানি দেখ! দিলে একজন 
পরমপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। আমর! ঘানি তখন সে দেশের ইতিহাস প্রধান 
পুরুষের কার্ম্যাবলীরই ইতিহাস হইয়! দ্রাড়ার ! ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা 
চনদ্গ্রমৌর্ধ, হ্যবর্দন, শিবাজী; = কবর, Samay কাহিনীর মধ্য 
তাহাদের স্ব স্ব কার্ধাবলাই প্রধান দেখিতে পাই | গণের ইতিহাস যেন তাহার 
মধ্যে চাপা পড়ি গিয়াছে। Fares ইতিহাসেও সাইমন ডি মণ্টফোর্ড, 
ক্রমওয়েল, গ্রাডষ্টোন, পিট প্রভৃতির ইতিহানই কি গণকে নিয়ন্ত্রণ করে নাই ? 
নেতারাই তে সমগ্র দেশে তাহাদের FOTN, তাহাদের জীবন কাহিনীই তো 


ta ইউরোপে বিশেষভাবে 
তছে। 


A 
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দেশের ইতিহাস। অতএব জীবনবৃত্তান্তবাদ মতকে আমরা মালিক লইব না 
কেন? 

এই মতবাদও খণ্ডনীয় | 

ইহাতে গণতান্ত্রিক রীতি অঙ্ুসরণ করা হয় না। শ্মাজের জীবনকে 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইল | 

ব্যক্তিশেষ্ঠগণতে। তাহাদের যুগের সকলের" প্রতীক 'নহেন।: তাহারা 
উন্নত শীর্ষে অবস্থান করেন-_তাহাদের: জীবন হইতে দিয়সন্তরকেও কি 
অধ্যয়ণ করা চলে? 

Rete লক্ষ্য করা গিয়াছে! বে: ভেষটপুরুষগণ হয়তো সামাজিক 
জীবনের একদিকে প্রধান-_অন্যান্ত fee aate" পড়িয়!' থাকো 
সমাজ বা জাতির সেই সমগ্র দিক তাহাদের জীবন হইতে জানা যায় না। 

মনীষীর| বা নেতারা একাদিক্রমে দেশে দেশে যুগে যুগে দেখা দেল না 
তাহাদের জীবনে ইতিহাধের ক্রমধারার সন্ধান দিতে পারেন না 

যাহার! উল্লিখিত মতবাদকে খণ্ডন করিতে - ইচ্ছা! করেন: তাহারা বলেন, 
“বেশ, ব্যক্তি বিশেষের 'জীবনকাছিনীর: উপর. নির্ভর করিয়া তাহার 
যুগের, বা আরও অধিক ব্যক্তির জীবন কাহিনী সম্বলিত ইতিহাস রচিত 
RUF] তাহা হইলেই-_এই অভাবও দূর ছইকে। জীবন কাহিনী রচনা 
করিতে গিয়া--আমরা গল্পকে প্রাধান্ত দিব না এই কথ! যেন সর্বদা স্মরণ 
থাকে। গল্পের মধ্যে ইতিহাসের শিক্ষা না থাকিলে-_তাহা ইতিহাসের পায়ে 
আসে a} | 

জীবনকাহিনী দ্বারাও মূল্যবান ইতিহাস asal করা যায়_আ্যাবট কর্তৃক 
নেপোলিয়ান বোনাপাটির জীবন কাহিনী-_প্রক্কতপক্ষে একটি মুল্যবান 
এতিহাসিক বৃত্তান্ত । 
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও জীবনকাহিনী ইতিহাস শিক্ষাপ্রদানে ASS সাহায্য করে | 

ইতিহাসের শিক্ষক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন শিক্ষার্থীগণ একঘেয়ে 
সমাজের বা যুদ্ধের বর্ণনায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে--তখন জীবন কাহিনীর: বর্ণনা 
মনোজ্ঞরূপে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করে। 

'অতএব ইতিহাসের শিক্ষাবিষয় নির্দারণ- যত সহজ মনে হয় তত সহজ 
নহে। ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য আমবা]_ইচ্ছা! করিলে কাগজের 
ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস, প্রাচীন “জীবন-যাত্রার: পালতোলা নৌকা হইতে 
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বর্তমান জাহাজে পরিণতির ইতিহাস, এমন কি কলমের, Ali কলমেরও 
ইতিহাসের ধারা অন্সরণ করিতে পারি। 

বিষয়ন্থচী শিদ্ধারণে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখা উচিত। 

(কে) প্রথমতঃ ইতিহাসের একটি বিশেষ বিষয় ঠিক করিয়া তাহাকে 

কেন্দ্র করিয়া ইতিহাসের AISZ] অন্ুলরণ করিলে ভাল হয়। 
পাঠসুচীর সম্বিবেশ £ 

exo] সম্বন্ধে বহু আলোচন| হইল। যুগ এবং প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় নির্ধারণ কর! উচিত-_ইহাই যদি আমর! মানিয়া 
লই তবে আমাদের সমুখে এখন প্রশ্ন দ্রাড়ায- আমর! কোন প্রণালীতে 
পঠনীয় বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করিব। 

ইতিহাসের শিক্ষকগণ জানেন যে এ 
আছে | 

কেন্দ্রীভূত প্রথা__একদল বলেন বিষট 


কে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
বৎসরের পর বৎসর মুল 


বিষয়কে camo রাখিয়া ইতিহাসের faay- 
সমূহের দিকে অগ্রসর হওয়া | 


এই চিন্তাধারার অঙ্গসরণকারীদের মতে 
নিয়শ্রেণীতে যে বিষয়টি পড়ান হইল--তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর 
শ্রেণীতে এ বিবয়েরই বিস্তৃত পাঠ্যক্রম অহ্সরণ করা উচিত। সব্বনিশ্বশ্রেণীতে 
কেবলমাত্র একটি রেখাস্থত্র aq 
ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে উহার 
বার বার পাদচারণ| করিয়া বা 
অগ্রসর হওয়াই ইহাদের মত। 
সময়ানুক্রমিক প্রথ| এই মতবাদ যাহার! প্রচার করেন St 
ffer যুগ waaa বিভিন্ন শ্রেণী অথবা! বয়সের পাঠ্যস্থচী হওয়। বাঞ্ছনীয়। এই 
প্রকার সময়ামুক্রমিক বিভাগের জন্য ইহাকে Periodic ও বল! হয়। এই 
যতবাদীগণ Culture Epoch মতবাদের কতকটা| সমৰ্থক । 
আমর! উভয় মতই বিচার্য মনে করি। 
(খ) মানুষের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির 
যায় এমন ধারা GRAMS ইতিহা 
যাইতে পারে। 


(1) সময়াজক্রমিক ধার! যাহাতে অনুসরণ করা যায়--এমন পাঠ্যস্থচী 


ই বিষয়ে ছুইটি প্রধান মত 


একই ক্ষেত্রে 
তর ক্ষেত্রে 


হার! বলেন, 


ইতিহাস যাহাতে জ্ঞাত হওয়া 
সের পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ করা 
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বাছাই করা উচিত। 

(ঘ) এমন ভাবে বিষয় সমূহ বাছাই করা উচিত যাহাতে fet 
তাহাদের যুগের সমগ্র জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ের দরজায় 
পৌছিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধ বিবেচন! করিতে পারে। 

আমরা জানি বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে কিশোরদের জন্য যে 
Rataa পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ করা হইয়াছে_তাহাতে ক্রমানুক্রমিক বিবরণ 
যেমন একদিকে তেমনি অপর দিকে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে afew 
করা হইয়াছে সময়ানুক্রমেও। 

শিক্ষক মাত্রেই জানেন এই সমস্ত বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। 

আমরা মোটামুটি নিয়লিখিত বিষয় সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর 
হইতে পারি: 


অগ্রসর হইবার মোটামুটি নির্দেশ 


কে) একটি মূল ভাবধারা (বা. কয়েকটি তাবধারা সন্নিবেশিত 
করিয়া) বা তাহাকে কেন্দ্র করিয়! ইতিহাস পড়ান আরম 
করা যার। প্রতিহাসিক ঘটনার কাল অনুসারে পাঠ্যবিষয় 
সমূহ পরিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
(খ) মানবসত্যতার ক্রমবিকাশ এবং উন্নতির wor ঘটনা সমূহ 
ইতিহাসের পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত। 
গে) ইতিহাস শিক্ষাপ্রদানে যেন gay agg থাকে এৰং এই 
Bs উদ্দেশ্ত ক্রমবিজ্ছেদময় ঘটনা সমুহ ও স্থান দেওয়া যাইতে পারে। 
থে) শিক্ষার্থীগণ যাহাতে আধুনিক জগতের ধারাকে ব্যাধ্যা করিতে 
পারে এই প্রকার ঘটনাই ইতিহাসে স্থান দেওয়! GIES | 
মোটামুটি পাঠ্যবিষয়ের একটি খসড়! উপস্থাপিত করা যাইতেছে। 
৭ হুইতে ৮ বৎসর বয়সের জন্য 
রামায়ন ও মহাভারতের সাহিত্য অংশ। এ্ীতিহাসিক দিকের উপর 
বেশী লক্ষ্য রাখা ঠিক হইবে না। অর্ঞ্জুনের লক্ষ্যভেদ, যুধিষ্ঠিরের রাজন্থয় 
যজ্ঞ, রামের সেতুবন্ধন. বাল্মীকির রামায়ন রচনা_এই ধরণের ঘটনাই 
বেশী চিত্তাকর্ষক হইবে | আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে Class III 
এর পাঠ্যবিবয় ইহ! লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। 
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৯ হইতে ১২ বৎসর বয়সের জন্য 
(ক) পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের প্রথমপাঠে--বিষটি অত্যন্ত সরল 
হইলেই ভাল হয় | 
(খ) ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাহিনী, 
গে) প্রাদেশিক ইতিহাসের আখ্যায়িক! সমূহঃ 
১৩ ইহতে ১৬ বৎসর 
(অ) ভারতবর্ষের ইতিহাষের বর্ণনামূলক বিবরণী পাঠ, 
(al) পৃথিবীর ইতিহাষের উন্নততর পাঠ | পৌরনীতির কিছুঅংশ। 
উল্লিখিত পাঠ্যবিষয় সমূহ সম্বন্ধে সমালোচন! করিতে গিয়া-- 
অনেক এঁতিহাসিক, বলেন “ছাত্রগণ আজকাল আর মা ঠাকুরমাদের ॥ 
মুখে বীরদের কাহিনী শুনিতে চায় ay) তাহাদের মনে বীর্যবান, chn 


হইবার আকাঙ্খা কম। তাই তাহার! দলে দলে সিনেমাগৃহে যাতায়াত 
করে। ইতিহাসের পাঠ্যক্থচীর মাধ্যমে ছাত্রদের অতীতের ইতিহাসকে 
অধ্যয়ন করিতে বুদ্ধ কর! যাইতে পারে | 


পপ 


Py 


পঞ্চম অধ্যায় 


পাঠ্যনির্ঘপ্ট সংগঠন 


(Making a Syllabus) 
উপাদান সমন্মিবেশ 

পাঠের বিবরবস্ত ঠিক হইলে প্রশ্ন আসে শিক্ষার্থীদের নিকট ইহা কিভাবে 
উপস্থাপিত কর! যায় । বিষয়বস্তুকে সাধারণতঃ নিয়লিখিত উপায়ে উপস্থাপন 
করা হয়। 

(ক) এককেন্দ্রিক Azi (Concentric method) 

খে) কালক্রমিক পন্থা! (Chronological method) 

(গ) বিষয়ীভূত Azi (Topical method) 

(ঘ) প্রত্যাবর্তন বা প্রতিগামী পন্থা! (Regressive system) 

আমরা @ সমস্ত পন্থার একটি একটি করিয়া আলোচনা! করিতেছি। 

(০) এক কেন্দ্রিক পন্থা-একটি বিষয়কে Common (FERA স্থির 
রাখিয়া যে তাহার শিক্ষাদান কর! হয় তাহাকে Concentric method বলে। 
এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন বিদ্ধালয়ে ৭ বা ৮ বৎসর ছাত্রদের একই 
বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া একই জ্ঞানের ভাগ্ারকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। 

শিক্ষাবিদ পেস্তালজি এবং রুশোর মতে প্রথম প্রথম শিশুর দৃষ্টি কেন্দরস্থলে 
অবস্থিত অবস্থার অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। একেবারে প্রাথমিক 
অবস্থায় সে বেশীদুর দেখিতে পায় না পরবর্তী অবস্থায় তাহার দৃষ্টি প্রসারিত 
হয়। এইপ্রকারে শেষ অবস্থায় তাহার দৃষ্টি সমগ্র দিকচক্রবালের উপরই 
পতিত হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্ত বা জীবনী 
অবলম্বন করিয়! শিশুমনকে আকৃষ্ট করিতে হইবে । কালক্রমে একই বিষয়কে 


কেন্দ্র করিয়া অধিকতর wae জ্ঞানদান করা! যাইতে পারে, অধিকতর 


শিক্ষণীয় উপাদান শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে । চুড়ান্ত 
পর্যায়ে পুরাতন এবং নৃতনের সমস্ত জ্ঞানধারা একত্র করিয়া ক্রমিকতা 
অনুসারে সুসংবদ্ধভাবে পাঠদান করা যাইতে পারে | 

এই এককেক্ক্রিক পন্থা ১৮২০ খৃষ্টানদের পর হইতে জার্মাণ দেশে বহুল 


ডি. ও ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


জনপ্রিয়ত। অর্জন করে । করাসীদেশও ইহা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সাদরে গ্রহণ করে 
কিন্ত কালক্রমে পরিত্যক্ত হয় | 

এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা আরম হইল | ; 

(ক) প্রথম আপত্তি হইল এই যে কেন্দ্রের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্তই FIAR- 
ক্রমিক এবং সমালোচকগণ ইহাকে a sin against Psychology মনে 
করিতেন। 

খে) সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে পড়াইতে গিয়া ইতিহাস শিক্ষাদাতা প্রকৃত 
ইতিহাস fal দিতে পারেন না । তিনি কেবল কতকগুলি রেখা বা কালের 
চিন্কের সহিত পরিচিত করাইতে পারেন। 

(1) প্রতিবৎসর একই বিষয় শিক্ষা করিতে করিতে শিক্ষার্থী বিষয় 
মাধুর্য হারাইয়া ফেলে। পাঠ্যবিষয় একঘেয়ে ও নীরস হইয়া! দাড়ায় | 


(ঘ) অতি অল্পকালের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয় শেষ করিতে হয় বলিয়া 


ছাত্রগণ সময় বা যুগের তারতম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই সমস্ত 
আপত্তিকে থণ্ডনও কর! যায়। 


(ক) কালানুক্ৰমিক হইলেই কি দোষের বিষয় হইয়| পড়িবে ? 


G) সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে পড়ান হইলেও প্রতিবৎসরই নূতন নূতন পন্থায় 
পড়ান হয়। 


(গ) প্রতিবৎ্সর একই বিষয় পড়ান হয় ay | 
একটি পাঠ্য বিষয় দুইবার মাত্র পড়িতে হয়। 
জ্ঞান এবং শিক্ষার উপকরণের উপর নির্ভর 
জিনিসও অভিনব পন্থায় পরিবেশন করা হয়। 

বিষয় বস্তুর পুনরালোচনার অর্থ ইহা নয় যে একই ALT প্রতিবৎসর 
শিক্ষাদান করা হয়। প্রথম বৎসর হয়তো সাধারণ জীবনী সম্বন্ধে পড়ান হইল, 
মধ্যস্তরে হয়তে|-__ঘটনাসমূহের বিস্তৃত বিবরণী পড়ান হইল, আবার শেষের 
দিকে একই বিষয়কে হয়তে| বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমালোচনা মূলক ভাবে পড়ান: 
হইল। ইহাতে একঘেয়েমির প্রশ্ন আদৌ আসে at | 


শিক্ষাবিদ পেষ্টালজি স্থইজারল্যা্ডে তাঁহার স্বগ্রামে ১৭৭৪ Qa তাহার 
মিলের পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া যে TAT করেন--তাহাতে তাহার সিদ্ধান্ত 
হইল এই যে শিশুকে কি পড়াইতে হইবে এবং কখন পড়াইতে হুইবে ইহ! 


হয়তো সাতবৎসরের মধ্যে 
পাঠ্য বিষয়ের. মাধুর্য শিক্ষকের 
করে। অনেক অতি পুরাতন 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ৩৯ 


শিশুকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে। তাহার মত এই 
ছিল যে জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতের দিকে .যাইতে হইবে, সরল হইতে জটিলে 
অগ্রসর হইতে হইবে, নিকট হইতে দূরে এবং কখনও: বাস্তবজীবনের 
অভিজ্ঞতা হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শিক্ষাদান কর! চলে না। অধ্যাপক 
Johnson লিখিয়াছেন, “on one or most of these principles 
sometimes with acknowledgment to Pestalozzi, sometimes 
associated with other names ranging for Rousseau to John 
Dewey and always subject to independent rediscovery, 
system of granding history have been founded without 


much reference to the nature of history তাহার পর [তিনি 
লিখিয়াছেন__এই প্রচেষ্টার ফলে-_ইতিহাসের দিকে শিক্ষাবিদগণ অগ্রসর 
হইতে চেষ্টা করিলেন [70118] the Community, through 
biography, through selected topics, through culture epoch 
theory and through the observed future of children” 

কালক্রমিক al ( Chronological method ) 

কেন্দ্রিক পন্থা'র প্রতিদন্দী_ কালক্রমিক পন্থা! 

এই যতবাদীগণের ধারণ! এই একই বিষয় বারংবার না পড়াইয়৷_ সময় 
বা যুগ অনুসারে ধীরে ধীরে_নিয়শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চশ্রেণীতে 
চলিয়া! যাইতে হইবে । এইজন্য পাঠ্য বিষয়কে যুগাহুসারে বিভিন্ন ভাগ 
করা হইবে। এইজন্য ইহাকে Periodic method a হয়। এই মতবাদী- 
গণের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ভাগে_ অথবা 
আর্ধযুগ, স্ুলতানী আমল, রাজপুত যুগ, মারাঠা যুগ-ব্রিটাশ যুগ এই তাবে 
ভাগ করিয়! পড়ান যায় । 

যুগ অঙ্ুুসারে ভাগ করিতে গিয়া ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যুগভাগ 
সংখ্যা যেন খুব বেশী ন! হয় এবং বিভাগ সমূহ যেন যথোপযুজরূপে কর! হয় । 
কেবল সম্কাহক্রমিক না হইয়| প্রত্যেকটি যুগ যেন বৈশিষ্টত| saatas ভাগ 
কর! হয়। এক একটি দেশের বা জনসাধারণের বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অহুসারেই 
যেন এই ভাগ পরিকল্পন। করা SF | 

এই মতবাদীগণের বারণ অনেকটা Culture Epoch Theotys মত | 
তাহাদের মতে ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগ-_শিক্ষার্থীর বয়সোচিত ঘটনার 
সন্নিবেশ পরিপূর্ণ হইলে ভাল হয় । তাহারা বলেন প্রাচীন যুগ্ন আদিম জীবনের 


ss ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ভাবধারার পরিপূর্ণ | ইহ! শিশুদিগের ভাল লাগিবে । শিশুরা কোলাহলময় 
আদিম জীবন যাপন করিতে ভালবাসে । কিশোরের জীবন ধীরে ধীরে 
বিকশিত হইবার জীবন | অতএব আমাদের সমাজ ও দেশের ক্রম বিকাশের 
ধার!__অর্থাৎ মধ্যযুগ কিশোরদের পাঠ্যরূপে রাখিলে ভাল হয়। IIRI 
ভাল লাগে পুর্ণতামর জীবন_তাই ইতিহাসের পূর্ণ বিকাশের যুগ অর্থাৎ বর্তমান 
যুগ বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত হইলে ভাল হয় | 
এই সমস্ত যুক্তিই খগ্ডনীয়। একটি দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস সব 
সময়ই সহজ হয় না। আবার তেমনি এই কথাও বলা যায় যে আধুনিক যুগের 
ইতিহাসও সব সময় কঠিন হয় না। সমস্তই নির্ভর করে বিষয় নির্ববাচন এবং 
ইহার উপস্থাপনের ধারার উপর এই মতের বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, 
(ক) শিশুগণ বারংবার একই বিষয় পর্যালোচন! এবং পুনরাবুত্তি না 
করিলে অধীত বিষয় বিশ্বত হইবে | 
(খ) প্রাচীনযুগের সহজ ইতিহাস হয়তো নিয়শ্রেণীতে শিশুগণ পড়িবে 
কিন্তু এ যুগের বিস্তৃত এবং সমালোচনাময় ইতিহাস তো ছাত্রগণ পড়িবার আর 
সুযোগ পাইল না। 
দেখা যাইতেছে যে উভয় মতেরই-_ূর্ববলতা৷ আছে। 
আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হইবে উভয়মতের সমম্বয় সাধন । আমরা 
দেখিব যে একই বিষয় যেন বারংবার পড়ান না হয়, পুনরায় আমরা ইহাও 
দেখিব যে যদি কোনও বিষয় সরলভাবে, সহজভাবে প্রথমে পড়ান হয়, তবে 
Bal যেন পরে বিশদরূপে আবার পড়ান হয় 
Ghate বলেন + 
(ক) আমাদের যদি জীবনবৃত্তাস্তমূলক পাঠদানই স্থির হয় আমরা সহজ 
শল আখ্যায়িকা সমূহ বাছাই করিব-এবং সমস্ত পাঠ্যবিষয় হইতেই ইহা 
গ্রহণ করিয়া দুই বৎসরে পড়াইয়া দিব | 


(থ) তাহার পর তিন চার বৎসর আমর! বুগ অহ্থসারে পড়াইয়া যাইব 
এবং সমস্ত পাঠ পুনরালোচন! করিব | 


(গ) চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের ছুইবৎসর হাতে থাকিলে আমরা পুনরায় 
সমস্ত পাঠ্য বিষয় আলোচনা করিতে পারি। এই সময়ের পড়া হহবে 
সমালোচনাময় ৷ 


(ঘ) যদি আমাদের হাতে একটি মাত্র বৎসর থাকে, তবে আমরা একটি 
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মাত্র বিষয় fafee করিয়! লইয়া তাহাই AAAA এবং সমালোচনা 
মূলকরূপে পড়াইব। 

বিষয়ীভূত পন্থা! ( The Topical treatment ) 

প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এই পন্থায় পাঠদান পরীক্ষা! চলিয়াছে। 
বাঞ্িতরূপে বিষয় সমুহ ভাগ করিয়া এই পাঠদান করা হয়। এই পন্থায় 
প্রস্তাবিত নীতি হইতেছে প্রথম বৎসর ছাত্রদের গৃহজীবন সম্বন্ধে পড়ান হইবে 
এবং তখন পৃথিবীর অতীতের মনীবাদের গৃহজীবন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, 
দ্বিতীয় বৎমর সমাজ জীবন বিষয়ে, তৃতীয় বৎসর রাজনৈতিক জীবন বিষয়ে, 
চতুর্থ বৎসরে ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে, এবং পঞ্চম বৎসর কলাবিজ্ঞান শিল্প সম্বন্ধে 
এবং ষষ্ঠ বৎসর সমস্ত ইতিহাসটির কালানুক্রমিক agar! ইহাকে Wel 
করিতে গিয়া বল! হয় যে ভারতবর্ষের পাঠ্যবিষয়কে আমরা RTS, 
সুলতান যুগ, মুঘল যুগ, এই প্রকার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি। আবার 
প্রত্যেকটি বুগকে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্বভাবে বথ1__মৌধযুগ, কুশানযুগ, 
গুপ্তযুগ এই প্রকারে ভাগ করি । এই সমস্ত বিবয়গুলিকে বলা হর নির্দিষ্ট বিষয় 
(Topic) 1 এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলি কালাহুব্তিই হইবে এমন কথা নাই _ 
উহা ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায় al আন্দোলনের যুগ বলা যায়। উহা 
হইতেছে ইতিহাসের Waa একটি নিয়মাহছগধারা | অনুসন্ধান করিলে দেখা 
যায় যে ইতিহাসের একটি বিশেষ ধারা আন্দোলন যুগ যুগ ধরিয়া অন্তঃসলিলা- 
রূপে কালপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়। আসে । ইহ! ইতিহাসের চিন্তাধারাকে 
প্রতাবাস্বিত করিয়াছে । এই প্রকারে ভারতের স্বধীনতা আন্দোলনের 
ইতিছাসকেও একটি topic হিসাবে অধ্যয়ন করা যায়| ব্যক্তি বিশেষ 
যখন একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেন তখন তাহাকেও একটি 
নির্দিষ্ট ঘটনার পর্ধ্যায়ে রাখিয়া অধ্যয়ন কর! যায় | রি 

ইতিহাসের শিক্ষকের পক্ষে ঘটনাক্রমিক অনুধাবন একান্ত প্রয়োজনীয় | 
তিনি যে অংশই পড়াইতে আরম্ভ করুন না তিনি নিজে যেন যেন সঙ্গে 
বিষয়টি পুর্বে অধ্যয়ন করেন এবং ঘটনাসমূহ যথাসন্তব সময় ক্রমিক অনুসরণ 
করিবেন । সর্বপ্রথমেই শিক্ষককে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ ঠিক Tal লইতে 
হইবে এবং কোন বিষয়ে কতটুকু পড়ান যায় তাহাও ঠিক করিতে হইবে। 
প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও যেন শিক্ষককে বিষয়ানুক্রমিক বাৎসরিক পরিকল্পনা 
প্রস্তত করিতে বলেন। 


৪২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ওত্যাবর্তনশীল a প্রতিগানি পন্থা! 
ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য বর্তমানকে ব্যাথ্য। করা__বর্তমানের ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া-_মামাদের বর্তমান অবস্থা কোথা হইতে আসিল অর্থাৎ ঠিক 
AMIS! ধারার সহিত তাহারও পুর্বে পূর্ববন্তাঁদের ঘটনাক্রমের সম্পর্ক দেখিতে 
বং আরও অতীতে চলিয়া যাই। আমরা 
অতীতের ধারায় চলিয়। আসি। ইহাই 
প্রত্যাবর্তনশীল a প্রতিগামী AR | 


মতে জানা হইতে অজানার সন্ধানে যাওয়ার 

qs! 

কিন্ত সাধারণতঃ আমর! এই প 

আমরা সাধারণতঃ একটি ঘটনাকে WR লই। তারপর আমর! তাহার 
মুলহুত্র_-অতীতের কোনন্থানে, তাহার SETH করি। মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম 
করিয়| আমর! ইহ বাহির করিয় বরাবর TRE shag) আসি। 

অতীতের সহিত বর্তমানের ব্‌ 
ইতিহাস একটি সমাজবিজ্ঞান ইহার কাজ হইতেছে একটি সংস্থার বর্তমান 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে উপনীত হইল-_তাহার, 
Ural করা। ইতিহাসে আমরা বর্তমানের প্রতি আর্ট হই । 
গৌণতঃ অতীতের দিকেও আকৃষ্ট হই কে বুঝিবার জন্য | 

ইতিহাসের শিক্ষক যদি মনে করেন থে কেবল বর্তমানকে লইয়াই তাহার 
কা তবে, তিনি ভুল করিবেন। শিক্ষক যে বিষয়ই পড়ান__তিনি নান 
ও অতীতের সমন্বয়ে অধ্যাপনা করিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয় । তিনি যখন ce 
যুগের ইতিহাস পড়াইবেন তখন তাহাকে প্রয়োজন মত বৰ্তমান যুগে বা 
প্রাচীন যুগেও চলিয়। বাইতে হইতে পান, Ghate এই টাল 
দিয়াছেন Pendulum method | 

Johnson সাহেব তাহার পুস্তকে Community method নামে আর 
একটি পন্থার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন | 

আমাদের সর্বপ্রথম বাড়ী এবং তাহার পারিপাশ্বিক অবস্থার সহিতই- 
পরিচয় হয়। আমরা জীবনের প্রথমে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি । ইহার 
SULT তিক TR অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি। 
ছাত্র তাহার নিজের সমাজকে অধ্যয়ন করি $ 


a aad করি না। 


্লা--মিকটবন্তী অন্যান্ত সমাজকে, 


A 
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অধ্যয়ন করে--এবং তৎপর দূরবর্তী সমাজকে__এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর ইতিহাস 
পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থীকে তাহার মুখ্য সমাজকে কেন্দ্র করিয়া 
ইতিহাস অধ্যয়ন আরম্ভ করার কথাটি বাস্তবিকই ভাল | Johnson বলেন 

“In an important Sense every Course in history should, 
therefore, begin in the Community and end in the Com- 
munity and every lesson in history should begin in the 
Community and end in the Community—” এই নীতির 
matsa] করিতে গিয়া Johnson লিখিয়াছেন “The Principle is 
Fundamental, butit is Scarcely a principle of grading at 
all.” সক্রেতিস অথবা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমাদের ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় 
হওয়া উচিত কিনা নির্ভর করে-_তাহার! সেই ছাত্রদের সমাজ হইতে কত 
দুরে ছিলেন__তাহার উপর। 


বে পড়ান যায়--যুৰককে 


বয়স ও শ্রেণী অনুসারে শিক্ষাপদ্ধতির 
তারতম্য হয়। কোনও কোনও শিক্ষকের 


মতে প্রকৃতি, আকাশ বাতাস 
সমস্ত বিষয়ের সহিতই পাঠদান জড়িত। 

তবুও মোটামুটি এই কথ! বল! যায় যে সমগ্র অবস্থায়ই শিক্ষকের কতগুলি 
মূলনীতি থাকে। 


এই সমস্ত নিয়ে পর্যালোচনা করা = 
(ক) কণনিষ্ঠস্তরে শিক্ষার্থীদের নিকট মূর্ত ঘটনাসমূহ উপস্থাপন করিতে 
হইবে। 


(৭) উচ্চতর শ্রেণীতে সাধারণ প্রত 


(গ) শিক্ষণীর বিষয়সমূহ কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে | 
(ঘ) এতিহািক মানচিত্র সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে এবং 
শিক্ষার্থীর fey মানচিত্র থাকা প্রয়োজন | 


(ও) কালানুক্ৰমিক ধারায় অগ্রসর হইতে হইবে। 
ক্রমশঃ যুগ বা কালধারার ছাপ স্পট হইতে স্পষ্টতর হয়। 

(©) সর্বদাই অধীত বিষয় সমূহের প্রয়োজন মত পুনরাবৃত্তি বা পশ্চাদ- 
পসরণ করিতে হইবে | 

(ই) বাহাই শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করণ হউক ay কেন-_বিস্তৃতরূপে 
করিতে হইবে | 

(জ) অৰিষ্স্তভাবে বা বদৃচ্ছ 


নিকট উপস্থাপিত করা উচিত 
WAIT nex চাই |: 


শিক্ষার্থীর মনে যেন 


ক্ৰমে কখনও ইতি 


সের ধার! শিক্ষার্থীর 
শহে। যাহাই পরি 


বশিত হউক না কেন 


সি 


c 
= 


As 
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(ঝ) শিক্ষার্থী বর্তমানকেই চিনে-অতীতকে চিনে ai | অতএব অতীতকে 
বুঝাইবার জন্য যখনই প্রয়োজন হইবে চিত্রের আশ্রয় লইতে হইবে। সেই 
সমস্ত চিত্র FAIRE দেখান উচিত-_সমন্ত শেষ মুহুর্তের জন্তু রাখ! ঠিক নহে। 

এইবার আমর! বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের বিষয়ে আলোচনা করিব | 

আমাদের বাংলাদেশে আমরা! প্রাথমিক শ্রেণীতে তৃতীয় ও চতু শ্রেণীতে 
ইতিহাস পড়াই । আমর! উচ্চ বিগ্ালয়সমূহে পঞ্চম ও বষ্ঠমানঘমুহে__এক, 
পর্যায়ের ইতিহাস পড়াই । তাহাতে প্রধানতঃ ভারতের কথাই থাকে। 
আমর! উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম ও অষ্টম মানে cq ইতিহাস পড়াই তাহাতে 
ভারতবর্ষের কথা, এবং পৃথিবীর ইতিহাসের কিয়দংশও পাঠ্যরূপে থাকে । 
নবম ও দশম শ্রেণীতে যে ইতিহাস পড়াই--তাহা অপেক্ষাকৃত জটিল হইলেও 
তারতবর্ষেরই ইতিহাম। আমরা সেই acy ছাত্রদের পৌরনীতিও পড়াই 
আমর! একাদশ শ্রেণীতে কিছু পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 

আমাদের আলোচনার সুবিধার অন্ত আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ যানকে' 
কনিষ্ঠদের স্তর বলিব, পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম মানকে মধ্যস্তর বলিব এবং 
নবম ও দশম এবং একাদশ মানকে বিদ্যালয়ের উচ্চন্তর বলিব | 

কনিষ্ঠদের স্তর 

শিশুর! Fat প্রবণ। তাহার! গল্প শুনিতে ভালবাসে | এই স্তরে 
শিক্ষার্থীকে গল্প বলিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে । শিক্ষক হয়তে| আগুনের 
aa কথা, মানবের গুহা জীবনের কথা, মানবের বন্য জীবনের কথা 
পড়াইবেন। সকল অবস্থায়ই শিক্ষককে চিত্তাকর্ষক গল্প বলিতে ZETI | 

কাহিনী চিত্তাকর্ষক করিবার qa শিশুর নিকট বিস্তৃতরূপে সমস্তই ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। মানুষের কার-বুঝাইবার ag ভৌগোলিক এবং সামাজিক 
অবস্থাও ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 

আমাদের শিক্ষকগণ স্বভাবতঃ অতিরিক্তমাত্রায় গাভীর্য সম্পন্ন Sizal 
শিশুর সম্মুখে হাসির কথা বলিলেও মুখের হাসি শিশুকে ধরা দিতে চান at | 
আমাদের ঠাকুরমা, পিসিমার! এখনও চিত্তাকর্ষক গল্প বলিতে পারেন। কিন্তু 
আমাদের শিক্ষকগণ যেন অত্যন্ত বেশী শ্বাতন্তম্পন্ন তাহারা যেন শিক্ষকতার 
OFT সর্বদাই পকেটে করিয়া যান। শিক্ষক যদি চিত্তাকর্ষক গল্প বলিতে না 
পারিলেন তবে তিনি ইতিহাস নিয়শ্রেণীতে পড়াইতে পারিবেন না। 

প্রশ্ন দাড়ায় অনেক শিক্ষকের এই ক্ষমতা থাকে ন!। তাহার! কি উপায়ে 
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ইহ! অর্জন করিতে পারেন? 

প্রথম এখন তিনি নিজে গল্প বলিয়া দেখিবেন যে ছাত্ররা তাঁহার গল্প 
উপভোগ করে কিনা এবং নিজেও আনন্দ পান কিনা। শিক্ষক যদি নিজকে 
gal শিশুর হাসির অঙ্গে নিজের হাসি, শিশুর আনন্দের সঙ্গে নিজের আনন্দ 
মিশাইতে পারেন, তবেই তে| তিনি আদর্শ শিক্ষক এবং তবেই তিনি শিশুর 
হৃদয় জয় করিতে পারিবেন | 

ইতিহাস শিক্ষককে আর একটি বিষয়ও অবহিত হইতে হইবে । তিনি 
খাহাদের বিষয়ে গল্প বলিতেছেন, তাহাদের ey যেন তাহার অন্তরের অনুভূতি 
থাকে, তাহাদের জীবনযাত্রার, তাহাদের RARUA ধারার সহিত তিনি যেন 
নিজের saal মিশাইতে পারেন। এই ভাবধারার জন্য প্রয়োজন হয় 
সংগঠনসুলক কল্পনাশক্তি, বিষয়ব্তর সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। শিক্ষক ইহ] না 
পারিলে তাহার চেষ্টা নিক্ষল হইবে। 

অনেকের ধারণা নিয়শ্রেণীতে যিনি ইতিহাস পড়া 
গভীরতা না থাকিলেও চলে । ইহা সম্পূর্ণ ভূল ধার 

রণা। নিয়তর ত 
পড়াইতে গিয়াই_অধিকতর qme বিষয়ের es a aie 
SAS a SUD ARMOR eT ES যুগের প্রত্যেকটি 
বিষয়ে যেমন রথ অশ্ব পদাতিক সারথি সকলের ý 
Sik (A 

প্রয়োজন। RRR পূর্ণ জ্ঞান থাকা 


সর্বোপরি কথ! এই শিক্ষককে সুদক্ষ অভিনেতারও কাজ ae 
সময় সময় তাহার স্বর উচ্চন্তরে উঠিবে__আবার প্রয়োজনমত EN হয়। 
তবেই cel তিনি ছাত্রদের মন আক করিতে পারিবেন ধা আসিবে 
শিক্ষকের গল্প বলার ক্ষমতা না থাকে তবে তিমি গল্প প তা pay 
এই সবক্ষেত্রে তাহার উচ্চারণভঙ্গী এবং শব্দবিন্যাস শাইবেন। 


যেন সুস্পষ্ট হয় 
ব্ল্যাকবোর্ড লিখন 


শেষ করিবেন | আবার অনেকের মতে গল্পবল 

ta: 
মুখে সংক্ষিপ্তদার বলিলে শিক্ষক তাহা যাকবোডে জারা f 
ছাত্ররা তাহাদের খাতায় এ সংক্ষিগ্তসার লিবিয়া লইবে। তে পারেন। 
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ন্ল্যাকবোর্ড অন্কন 

প্রত্যেক শ্রেণীতে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজের জন্য দুইটি খাতা থাকিলেই তাল 
হয়। দ্বিতীয় খাতাটিতে অধীত বিষয়ের ছবি qia ছাত্রদের জ্ঞানের 
ARAR ও দৃঢ়তা সাধন কর! যায়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে ছাত্রদের 
কাচাহাতের আকা ছবি ও জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন করে। শিক্ষক মাত্রই 
হয়তো ইহা উপলদ্ধি করেন কিন্তু অনেক সময়ই তাহারা বক্তৃতার পন্থায় 
শিক্ষাদেন বলিয়া অথবা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে চান al বলিয়া অহ্কনের দিকটি 
একেবারে অনাদূত থাকে। 

প্রত্যক্ষজ্ঞানদানে সাহায্য 

অতীতের সম্বন্ধে ছাত্রদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে al এজন্য 
নিকটবান্তি কোনও এ্রীতিহাসিক স্থানে ছাত্রদের লইয়। গেলে, ছাত্ররা একদিকে 
যেমন খুশী হয়, অপর দিকে তেমনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুবিধা পায়। 

আমরা জানি কলিকাতা যাদুঘর ব! ভিক্টোরিয়| মেমোরিয়াল হলে প্রাচীন 
বুগ ও বর্তমান যুগের বহু এতিহাসিক দ্রব্য রহিয়াছে। AS যেমন আছে 
তেমনি পলাশীর যুদ্ধের কামানও আছে। ছাত্ররা এ সব দেখিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অজ্জন করিতে পারে। 

মডেলের অভাবে ছবি আকিয়াও ছাত্রদের জ্ঞানের সাহায্য FH) যায়। 
তবে ছবির সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিষয় কয়টি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :_ 

(ক) ছবিগুলি যেন প্রাণবন্ত হয়। ছাত্রগণ সাধারণতঃ ছবিতে নায়ক বা 
নায়িকাদের সক্রিয় জীবন দেখিতে ভালবাসে | সম্রাট আকবর বা রাণা- 
প্রতাপের ছবি অপেক্ষা-_হলদিঘাটের ছবি দেখিতে ভালবাসে | 

(খ) ছবির সংখ্যা প্রতিপাঠে যেন সীমাবদ্ধ থাকে। অতিরিক্ত ছবি 
বিভ্রান্তি আনে | 

(গ) এতিহাসিক ছবি গুলি ছাত্রদের হাতে দিলেই ভাল হয়। ছবি দেখিয়া 
ছাত্ররা ছবির ব্যাখ্যা করিতে পারে। অনেক শিক্ষক ছবিগুলি কৃপণের 
ধণস্বরূপ রাখিয়া দেন-_পরিদর্শক আসিলে বাহির করিয়া চমৎকৃত করেন। 
এরূপ করায় লাভ কি? 

(ঘ) ইতিহাস কঙ্গটিতে ছবি যেন সুসজ্জিত থাকে | 

যুগজ্ঞান 

কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় ইতিহাসের শিক্ষক যেন সর্বদাই ছাত্রকে 
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“যুগ” সন্বন্ধে_-অবহিত রাখেন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিলেও উভয় 
ঘটনার মধ্যে সময়ের তারতম্য যেন শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে সুস্পষ্টর্নপে GES হয়। 
ছাত্রদের কার্যত 

শিক্ষক যখন গল্প বলিয়া যাইবেন তখন ছাত্ররা কি করিবে? 

উত্তম শিক্ষক গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের নিকট হইতে প্রশ্নের উত্তর 
আদায় করিরেন। আবার অনেক সময় ছাত্রদের হত্তেই বিষয়টি ছাড়িয়! দিয়া 
পরীক্ষা করা যাইতে পারে। শিশুরা প্রশ্ন করিবে, প্রশ্নের উত্তর দিবে এবং 
পাঠকালীন স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে। পাঠ শেষ হইলে শিশুদের 
নিজেদের ভাষায় গল্পটি বলিতে হইবে | আমাদের বিদ্যালয় সমূহের প্রধান 
CURE এই আমর! ছাত্রদের নিকট হইতে অত্যন্ত সংক্ষিঞ্ এবং ভাষা ভাষা 
উত্তর আদায় করি | ছাত্রদের বক্তব্য amp, জোরালো এবং সৌষ্ঠবময় হওয়া 
প্রয়োজন । উচ্চারণ ভঙ্গী যে, শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ ইহ! শিক্ষকগণ 
একেবারেই বিস্বৃত হন। fay বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুন্দর ভাবে কথা৷ বলিবার 
_ক্ষমত। থাকা প্রয়োজন। অনেক সময় ছোট ছোট প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর 
আদার করিতে গিয়া এই দিকটি একেবারেই উপেক্ষিত হয়। 

আমাদের ছাত্র! স্বভাবতঃ আত্মবিকাশোন্ুখ কিন্ত কার্যকালে দেখা যার 
বে শ্রেণীর সম্মুখে কিছু প্রকাশ করিতে হইলে তাহারা যেন বিচলিত হইয়া 
পড়ে। কনিষ্টদের জন্য ষদি প্রারভেই_ অভিনয় মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার 
চেষ্টা করা হয়ুতবে হয়তো ছাত্রদের এই দুর্বলতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
পথের সন্ধান মিলিতে পারে। 

ইতিহাসে হাতের কাজ (mannual work) আত্মব্যঞ্জনার একটি উপায় ॥ 
ইহাতে কল্পনাশক্তির বিকাশ হয় এবং ইতিহাস চিত্তাকর্ষক oy | 

ইতিহাস উপস্থাপন-_মধ্যস্তর 

( Presentation of History—The interme 

agea বয়ঃশক্তির স্তর । শিক্ষার্থী এই সময় শৈ 
করিয়! তাহার কল্পনা ও স্মৃতির সাহায্যে অনেক কি 
পায়। এই সময় তাহার গণিতিক জ্ঞান_-তাহার কাল জ্ঞানকেও তীক্ষতর 
করে। যদিও এই সময়ও শিক্ষার্থী শুদ্ধ (abstract ) চিন্ত। করিতে সক্ষম 
হয় ন! তবুও সে এই সময় যে সমস্ত চিন্তাধার| এবং মূল নীতি তাহার নিকট 
উত্থাপন করা হয়, তাহার প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিতে পারে এবং দোষগুণ 


diate Stage ) 


শবের স্বপ্নকে অতিক্রম 
Rafe তুলিতে প্রয়াস 


এবি 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ৪৯ 


বিচার Raos সম্বলিত এতিহাসিক পুরুষগণ জগতের, দেশের 
সমাজের জন্য কি দান করিয়! গিয়াছেন তাহাই বরং বর্ণনা করিলে ভাল হয়। - 

সামাজিক অবস্থা, বিশেষ ঘটনা প্রভৃতির সম্বন্ধে ছবি শিক্ষার্থীগণকে ঘেখান 
বায়। ইতিহাস eara? -ছবির “আ্যালবাম্‌, ও রাখা যায় 

এই মধ্যস্তরে ছাত্রদের-_পাঠ্যপুস্তকে মনসন্সিবেশ করার বিষয়ে অধিকতর 
মনোযোগী হইতে হইবে। মধ্যস্তরের প্রথম দিকে ছাত্রগণকে অধ্যয়নের সঙ্গে 
সঙ্গে ইতিহাস বই পড়তে দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু মধ্য স্তরের অপেক্ষাকৃত 
উচ্চশ্রেণীতে ছাত্রগণ পাঠ গ্রহণ করার AH পাঠ্যপুস্তক পড়িবে এবং পাঠদান 
শেষ হইলে পুনরায় আলোচন! দৃঢ় করিবার জন্য পাঠ্যপুস্তক পড়িবে | 

কাহারও কাহারও মনে ধারণা ইতিহাস শিক্ষ! প্রদান প্রধানতঃ শিক্ষকেরই 
কাজ ইহা ভুল raal | 

কাহারও মতে Hes পাঠদানের পূর্বে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদিগকে পড়িতে 
দেওয়া ঠিক নহে তাহার কারণ ছাত্ররা তাহ। হইলে পাঠগ্রহণের অভিনবস্বের 
মাধুধ্য উপভোগ করিতে পারে না। তাহাদের এইরূপ ধারণার কারণ 
তাহার! মনে করেন যে ইতিহাস শিক্ষা-প্রদান শিক্ষকেরই ste ছাত্রের কোনও 
অংশ নাই। Bel ভুল কেনন! ছাত্র যতই ইতিহাসের পাঠ গ্রহণে অগ্রসর 
হইবে ততই দিন দিন তাহার নিকট নৃতন জগতের দৃষ্টি খুলিবে। অবশেষে 
দেখা যাইবে শিক্ষক কেবল ছাত্রগণের নির্দেশকরূপে মাত্র কার্য করিবেন। 

ছাত্রদিগকে অবশ্যই পাঠ্যপুস্তক পড়িয়! দৈনিক পাঠ প্রস্তুত করিয়া আসিতে 
হইবে। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক না৷ পড়িয়া এ মানের অন্ত লিখিত অন্য পুস্তক 
হইতে ছাত্রদের নিকট পড়িয়া শুনাইবেন। শিক্ষক মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া 
ছাত্রদের gafo পরীক্ষা করিবেন। তিনি ছাত্রদের নিঃশব্দে পুস্তক পাঠ 
করিতে বলিয়া__তাহার aaa লিখিতে বলিবেন। প্রথম দিকে শিক্ষক 
নিজেই প্রশ্ন করিয়া__ছাত্রদের নিকট উত্তর আদায় করিবেন এবং সেই প্রসঙ্গে 
ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক কি ভাবে পড়িতে হয় দেখাইয়! দিবেন | 

ছাত্রদিগকে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অতিরিক্ত ge চারিখানা বাহিরের পুপ্তক 
(ওঁ যানের ) পড়িতে উৎসাহ দিতে হইবে । এই স্তর হইতেই ছাত্রগণ একই 
বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন গ্রস্থকারের-_বিভিন্ন মত সম্বন্ধে জানিতে পারিবে 
এবং এই ভাবেই পড়িতে পড়িতে তাহার! সমালোচনাময় দৃষ্টিতদীর সন্ধান 


৪ 


to ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


পাইবে ৷ ছাত্রদের যদি খুব অসুবিধা সা হয়_-তাহা হইলে: একখানার অধিক 
পাঠ্যপুস্তক-_বিভিন্ গ্রন্থকারের ক্রয় করিলে ভাল হয়। 


এবং অর্থ নৈতিক অবস্থাই যেন প্রাধান্ত লাভ করে। শিক্ষকগণ অনেক সময় 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী aaj করিয়া অর্থ নৈতিক বা সামাজিক অবস্থার 
বর্ণনা__বিচ্ছিত্ন ভাবে পরিবেশন করেন. ছাত্রগণ ইহাতে 'ক্রমাহুবর্থনের, 
ধার! অনুসরণ করিতে পারে aL | -ফলতঃ ছাত্রগণকে যদি কোনও একটি 
নিবিষ্ট শাসকের সময়ের বা যুগের সামাজিক ব| রাজ্জনৈতিক অবস্থ। বর্ণনা 
করিতে বলা! হয়, তাহার! যেন বিপদ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। 
এড়ান যায় যদি ছাত্রগণকে ইতিহাস শিক্ষা 
বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশরূপে পরিবেশন না 
বিবর্তনের ধাপরূপে অনুসরণ করা হয়। পরিবর্ধীন_ পরিবর্তন হইতেই আসে 
এবং এই পরিবর্তন এক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিবর্তনের ধারা are | 
পরিবর্তনের ধার| অঙ্গসরণ করলেই দেখা যায়__এক একটি ঘটনাকে ভিত্তি 
FRA পরবত্তী ঘটনাটি আসে-_এবং এই প্রকারে পরিবর্তন 


পরিবদ্ধন। একটি স্থসামঞ্রম্য ধারায় RAS ক্রমে পরিবর্ধীন এবং পরিবর্দ্ধন 
হইতে পরিবদ্ধিত হইয়া ইতিহাসের ঘটন 


পাঠ দিবার সময় লক্ষ্য করিবেন যে তিনি 
প্রধান বিষয়টি কি এবং তাঠাকেউ কেন্দ্রীভূ 
“পরিচালন! করিবেন | আমরা মনে করিয়া 
ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে পাঠ__দিতেছেন 
তদানীস্তন ভারতের সামাজিক এবং 
এবং ইহার ফলেই বা কি অবস্থা দ'ডাইল 
এই প্রকারে পাঠদান চলিতে থাকা 
করিবার, প্রশ্ন করিবার এবং তাহার বিবেচন! শক্তি প্রসারিত করিবার সম্পূর্ণ 
ঈযোগ প্রদান করিবেন। নি বর্তমান সমন্তা সমূহও উপস্থাপন করিয়া__ 
অতীতের সহিত তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে 'আলোচন| করিতে পারেন এবং 
ইচাও দেখাইতে পারেন যে অতীতের লোকেরা কি প্রকারে তাহাদের ও 
WOT করিতেন। ' এই প্রকারে শিক্ষার্থীগণ ইতিহাস পাঠ করিতে 


র সময় শিক্ষক ছাত্রকে আলোচনা 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ৮১ 


করিতে উপলদ্ধি করিবে cy কি ভাবে বর্তমানের সমস্ত! অতীতের সহিত 
একান্তরূপে গ্রথিত হইয়৷ রহিয়াছে। 
উচ্চস্তরে ইতিহাস শিক্ষা প্রদান 

দেশ, দ্জাতি, এবং বর্ণ -নিব্ববিশেষে দেখা যায় যে ১২ হইতে ১৫ বৎসর 
বয়স পর্য্যন্ত তরুণ কিশোর ,কিশোরাদের ago পরিবর্তন হইতে 
‘আরম্ভ করে । এই সময় তাহাদের .শরীরে যেমল পরিবর্তন হইতে থাকে 
মনেও তেমনি দেখা দিতে. সুরু করে পরিবর্তন | শিক্ষক মাত্রই জানেন এই 
সন্ধিঃক্ষণ তাহার পক্ষে -সমস্তামূলক-_কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ইহা মহে্সক্ষণ 
হইয়া দাড়ায়, কাহারও ক্ষেত্রে উহা বারবেলার যাত্রার মত মনে হয়। ইতিহাস 
শিক্ষকের নিকট ইহা অধিকতর .সমস্তামূলক-_তিনি জানেন হয় শিক্ষার্থীর 
হৃদয়ে এই সময়ে ইতিহাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে 
পারিবেন নয়তো! চিরদিনের জন্য ছাত্রের নিকট উহ! রিষ্বাদরূপে পরিগণিত 
হইয়| থাকিবে ; যেমন_ পড়িবে তেমন তুলিয়| যাইবে । শৈশবে ইতিহাসের 
যে সমস্ত কাহিনী লইয়া শিশু রঙিন স্বপ্ন দেখিয়া ছিল,.এখন_ সনে উহার Ap অর্থ, 
তাৎপধ্য হৃদয়দম করিবার চেষ্টা.করিবে.। এই সময় ইতিহাস পাঠ তাহাকে 
নাগরিক-কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে চেষ্ট। করিবে। 

মামাদের দেশে প্রচলিত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় (ছাত্রছাত্রীদের গড় বয়স 


১১৫১৬ বলা যাইতে পারে। এই শ্রেষকয়ব্মরের ইতিহাস শিক্ষার্থীকে 


অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ঘটনার সয়ালোচনামূলক জ্ঞান অন্মায়। 
শিক্ষকের হাতে সময় সংক্ষিপ্ত! তিনি প্রধানতঃ চেষ্টা করেন ছাত্রকে তাহার 
জাতীয় ইতিহাস শিক্ষাদান করিতে ৷ ছাত্রগণ. যখন মানর জাতির সভ্যতার 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস-পড়িবে, যখন তাহার! দেখিবে জগৎ কি ভাবে যুগে 
যুগে মনীষিগণের নিকট খণী--তখন তাহারা, আপন হইতেই বিশ্বের 
কল্যাণকামীদের বিষয়ে তথা জগতের সত্যতার বিকাশ সম্বন্ধে কৌতুহলা ্রান্ত 
হইবে | 

এখন প্রশ্ন দাড়ায় শিক্ষক কি ভাবে অন্তান্ত জাতির তুলনামূলক পথ্যায়ে 
জাতীয় ইতিহ'স পড়াইবেন। শিক্ষকের প্রধান এবং মুখ্য লক্ষ্য থাকে তাহার 
ছাত্রগণ যেন আন্তর্জাতিক সখ্য ইতিহাস.পাঠে অজ্জরন. করিতে পারে এবং 
তাহার মনে যেন কৌতুহল জাগে যাহাতে e গবেষণামুখী হয় এবং এতিহাসিক 
তথ্যগুলি.স্ঘন্ধে চিন্তাশীল হয়। 


ER ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধ তি 


জাতীয় ইতিহাস সব সময়ই আত্তজ্জতিক ভিত্তির উপর Fe করান 
উচিত। আন্তর্জাতিক কষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়| অধীতব্য বিষয়সমূহ ছাত্রদের 
নিকট উপস্থিত কর! যাইতে পারে। ভারতের ইতিছাসে আধ্যদের আগমনের 
সহিত পৃথিবীর ইতিহাস জড়িত। মুসলমানদের আক্রমণ ইসলাম sha 
আন্তর্জাতিক প্রচার, ইউরোপিয়ানদের আগমন সমগ্র জগতের বাণিজ্যিক 
সাড়া__ এগুলি লক্ষ্য রাখিয়৷ শিক্ষক পাঠ্য বিষয় উপস্থিত করিবেন | এই 
প্রকার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভলীতে ইতিহাস অধ্যয়নকালে ছাত্র বুঝিতে পারে 
যে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ভাল এবং মন্দ উভয়ই আছে। যাহার যেটুক ভাল 
সেটুকুই আদর্শ । 

শিক্ষক অধ্যাপন| কালে ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের এমন অতিরিক্ত জ্ঞান 
জন্মাইবারও চেষ্টা করিবেন যাহাতে ছাত্র জগৎ সমাজের বিষয়ে চিন্তাশীল হয়। 
আধুনিক জগৎ আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপর গঠিত। অনেক সময় দেখ! যায় 
শিক্ষক যুদ্ধের বিবরণ অধ্যাপনা প্রসঙ্গ স্বদেশের ত্রুটি সমূহ গোপন রাখিয়া 
অন্ত দেশের ক্রটিটাই বড় করিয়া প্রদর্শন করেন | এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের 
উচিত কেবলমাত্র ঘটনা সমূহের বিবরণ উপস্থাপিত Fall ছাত্রগণের কার্ধ্য 

তেছে কেন এই সমস্ত যুদ্ধ ঘটিল-_তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। 
যদি ইহাতে অধ্যয়নার্থীগণ দেখিতে পান ষে তাহারা প্রকৃত কারণের সন্ধান 
করিয়াও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পায়িলেন না_-তাহাতেও 
ছুঃখের কোনও কারণ থাকিবে না। শিক্ষকের কাজ এইখানেই যে ata- 
জ্জাতিক জ্ঞানবিদ্যাবৃদ্ধির দ্বার ছাত্রদের নিকট উন্মুক্ত করা। 

কোনও . দেশ কেবলমাত্র শ্বজাতির ইতিহাস ACTER সন্তুষ্ট 
থাকিতে চাহে ন|। তাহারা ইচ্ছা করে সমগ্র মানব জাতির ক্রম 
বিকাশের ইতিহাসই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করুক। ইহা গুভলক্ষণ সন্দেহ 
নাই। ইহাতে বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব সঙ্ধন্ধে_আন্তর্জাতিক উদারতার 
প্রসার হয়। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশ্বের ইতিহাস পড়াইবারও: প্রস্তাব কর! 
হয়। অনেক সময় শিক্ষকগণের তুয়সী জ্ঞানের অভাব ইহার অন্তরায় হয়। 

নির্দিষ্ট বিষয় সমস্তাকে কেন্দ্র করিয়। কেহ কেহ এই স্তরের ইতিহাস 
অধ্যয়নের পক্ষপাতি। ইহার স্থবিধা এবং অন্থবিধাও আছে। প্রধান 
SaR এই বিষয় কেন্দ্র করিয়া (Topical basis ) ইতিহাস সাধারণতঃ 


AY 
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লিখিত হর al) অতএব অধ্যাপনার পক্ষে এই পন্থায় অগ্রসর হওয়া 
কষ্টকর! অপর face সুবিধা এই যৌথ অধ্যয়ন-প্রথায় অগ্রসর হইলে 
শিক্ষার্থীগণ অধিকতর আনন্দ পায় এবং স্ব দ্ব চিন্তাধারায় প্রসারতা 
আনিতে পারে। 

কেহ কেহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়াইবারও পক্ষপাতি। 
এতক্ষণে বিষয় নির্দিষ্ট হইল। 

শিক্ষকের আচরণ বিষয়ে আলোচন! কর! হইতেছে। শিক্ষককে AME 
মনে রাখিতে হইবে যে এর. পর তাহার অধিকাংশ ছাত্রের আর ইতিহাসের 
সহিত সংযোগ থাকিবে না। অতএব এইসময় তাহার ছাত্রকে জীবন সংগ্রামে 
লিপ্ত হইবার পূর্বে ইতিহাস সম্বন্ধে একটা স্ুম্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়! দিতে 
হইবে। শিক্ষককে হইতে হইবে উদার, বৈচিত্রময়, পরমতসহিষু, Taye 
সম্পন্ন। তিনি এই সময় ছাত্রকে দিবেন নূতন ওঁতিহাসিক তথ্যের সন্ধান, 
নূতন পথের Sol তিনি শিষ্যদের বুঝাইবেন ইতিহাসের ঘটনাবলীর 
আবর্তন, রাজ] এবং রাজনীতিকদের উত্থান পতনের কাহিনী, পুঁজিবাদী 
এবং বিদ্রোহীদের সংগ্রাম, এবং তাহাদের নিত্য Jor তত্ব অঙুসদ্ধানে 
প্রোৎ্সাহিত করিবেন | 

শিক্ষক ছাত্রকে এই সময় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা agrad করিতে 
fimi দিবেন। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনীতি ইহাই যেন ছাত্রের শিক্ষাকেন্ত্র হইয়া 
না দীড়ায়| 

শিক্ষক এই সময় জ্ঞান ও বৃদ্ধির ভাবধার| এবং নৈতিক বলের ইতিহাস 
ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিষয়ে ছাত্রগণকে অবহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের ধর্ম ও নীতি বাদের প্রচারকগণের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে 
ছাত্রদের নিকট তৎকালীন এবং বর্তমানের পরিস্থিতিতে তাহাদের তাৎপয 
ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিবেন। সমগ্র জগতের পরমবান্ধব মানবকুলের 
হিতৈষীন্ধপে বৈজ্ঞানিকগণের- যুগে যুগে দান, দাসপ্রথা নিরোধকল্পে সমাজ 
কল্যাণ ক্্মীদের প্রচেষ্টা, AGHA আন্দোলন, লুইপাস্তর, জেনেট প্রভৃতির 
বিবরণ-_এই সময় ছাত্রছাত্রীদের নিকট উপস্থিত করা প্রয়োজন । 
আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ । চিকিৎসা fata ইতিবৃত্ত, শিল্প প্রসারের 
ইতিহাস প্রভতিও এই সময় বিশঙ্বরূপে পর্যালোচনা -করা যায় । এই সমস্ত 
ইতিহাস তো সমগ্র জগতের ইতিহাসের সহিত alos | 
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এই সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীগণকে শাস্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রতীক মহাপুরুষ- 
দের বিষয়ও আলোচনা করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি ছাত্রদের নিকট 
পর্যালোচনা করিয়া' দেখাইতে পারেন যে সত্যের পথ কত সরল এবং 
যুযাবুগাস্তরের sfa ভেদ করিয়াও সত্যব্রতীদের চরিত্র উজ্জলরূপে প্রতিভাত 
হয়। অতীতের অত্যাচার, নির্খ্মতা, নিষ্ঠুরতার চেয়েও সত্যকে উচ্জ্বলতর- 
রূপে যেন প্রতিফলিত করাই শিক্ষকের লক্ষ্য হয়'। শিক্ষক ইহাও ছাত্রদের 


সমগ্র SIS ATTA আস্তজ্ঞ্াতিক বন্ধনে আবন্ধ। এই স্তরের শিক্ষার্থী- 
দের নিকট রেডক্রশ, বয়স্কাউট, ইউ. এন. ও, Raag প্রভৃতির বিষয়ে জ্ঞান 
ভাণ্ডারের দরজা! উন্মুক্ত করাও প্রয়োজন | 


. এই স্তরের অধ্যাপনার লক্ষ্য থাকিবে প্রধানতঃ আলোচন|। শিক্ষক 
পাঠের প্রারম্ভে সামান্য একটু মুখবন্ধ দ্বারা বিষয়টি উপস্থিত করিবেন এবং ধীরে 
Na ছাত্রদের নিকট হইতে SERIAL, তাহাদের পরস্পরের পর্যালোচনা দ্বারা 
বিষয়টি সু্পৃষ্টরপে সকলের সম্মুখে দাড় করাইবেন। মাঝে মাঝে ব্যাকবোর্ডের 


আশ্রয় লইয়। বিষয় সমূহ স্পষ্টতর করিতে পারা বায়। সর্বশেষ একটি নোট 
প্রদান করিয়া বিষয়টির উপর সমাপ্তিরেখ টানা যায়। 


ইতিহাসের উৎস সমূহ বা মুল তথ্য বিষয়ক ইতিহাসের উপকরণ সমূহও 
এই স্তরের উচ্চদিকে কিছু কিছু পড়ান যায় । কোনও কোনও শিক্ষক বলেন 
_-পময় কম, শিক্ষার্থীরাও হয়তো তেমন পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক নয়। 
তদুপরি উৎসের অস্সন্ধানে প্রয়োজন গভীর এবং অক্লান্ত পরিশ্রম অতএব 
এই সময় মূল বিবরণীতে না! যাওয়াই ভাল। সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই এ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন একদল শিক্ষকের যাহার! নিজেরাও মুল দলিল 
তথ্য ইত্যাদি অঙ্নসন্ধানে দক্ষ । হয়তো এই কথা সত্যই । কিন্ত এই প্রচেষ্টার 
গৌরব তো তাহাতে কমে না। যি একটি শিক্ষার্থীর মনেও এ প্রচেষ্টার বীজ 
হিত করা যায় তাহাই তো লাত। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিন গ্রভৃতিতে বা 
[লিয়ের অধ্যাপনা কালে মহারাজ নন্দকুমারের ফাসির রায়, জাহানারার 
আত্মকাহিনীর বিবরণ বা! সম্রাট অশোকের অহ্থশাসনের ছুই একটির মূল 
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বাহির করিলে ইতিহাসের মৌলিক দিকটির প্রতি শিক্ষার্থীর মন STE 
করা যায়। 

সর্বোপরি কথ! এই-_-এই স্তরে শিক্ষার্থীদের লেখার, সংক্ষিপ্রসার গ্রহণ 
করিবার, মুল তথ্য হইতে বিবরণ সমূহ বাছাই করিয়া তাহার চুম্বক 
লিখিবার অভ্যাস করান একান্ত প্রয়োজন । . শিক্ষার্থীগণ কথোপকথন, 
চিঠিপত্র, কবিতার ছন্দ প্রভৃতি রচন! দ্বারাও ইতিহাসের সজীবতা রক্ষা 
করিতে পারে | 

ব্যক্তিগত কাৰ্য্য ছাড়াও সমবায়মূলক কার্ধদ্বারাও ইতিহাসে INN 
অন্মে। অভিনয় gea ও শিক্ষার্থীরা করে। তদুপরি এ্তিহাসিক 
বিষয়ে বিতর্ক সভায় এই স্তরে ওৎসুক্য AP করে। গত ডিসেম্বর মাসে 
কলিকাতার এঁতিহাসিক সন্মিলনীর সময়ে সমগ্রভারতের এ্তিহাসিকগণের 
মধ্যেঁডাঃ রমেশ মজুমদার এবং ডাঃ বসাক এর মধ্যে-শশাঙ্ক বাঙ্গালী 
ছিলেন কিনা ইহা লইয়া যে বিতর্কসভা হয়-_তাহা দর্শক মাত্রই উপলব্ধি 
করিয়াছলেন। 

একত্র বিস্তাসমূলক কার্যের আর একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। 
শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত aza ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় IA 
Ta সংবাদপত্র রচনা, নিজন্ব রচন| বা বুলেটিন বাহির করিতে পারে! এই 
প্রকার এক একটি দলে একজন সভাপতি, একজন প্রচারক, AFIT 
চিত্রকর, একজন লেখক থাকিবে এবং প্রত্যেক গ্রুপ কা্ধান্তে তাহাদের 
att বিবরণী শ্রেণীর সন্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবে। এতিহামিক 
প্রদর্শনী, মানচিত্র অঙ্কন প্রভৃতি কার্ষও গ্রপ বিভক্ত হইয়া করিতে পারে। 

বিগ্কালয়ের এই সমস্ত শ্রেণীতে ছাত্রদের সংঘবদ্ধ ভাবে ্রতিহাসিক স্মৃতি 
বিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শনে লইয়া যাওয়া যায়। ছোট ছোট গ্রপ হইলেই 
ভাল হয় কেনন। তাহা হইলে দর্শনীয় _দ্রব্যসমূহ হইতে শিক্ষালাভ কারিতে 
প্রকৃত সুযোগ পাওয়া যায়। যাইবার পুর্বে gag বিষয় সমূহ TA পূৰ্বে 
আলোচন! হইলে ভাল হয়। ইহার লাভ এই শিক্ষার্থীর মনের সম্মুখে 
কল্পনার দ্বার উদঘাটিত হয়__এবং সে প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় প্রকৃত ইতিহাসের 
রূপ দেখিতে পায়। 

অনেকে উচ্চশ্রেণীতে অধ্যাপনার সুবিধার অন্তু কোনও পাঠ--এক সপ্তাহ 
qi এক পক্ষের জন্য filed করিয়। দিয়! থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ এবং 
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প্রশ্নপত্র থাকে । ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও নমুনা পরিশিষ্ট দেওয়া হইবে | 
ইহার স্থবিধা এই পাঠ্যবিষয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীতে 
এই পন্থায় অগ্রসর হইলে- ছাত্রদের স্বকীয় বুদ্ধি বিকাশেরও যেমন সুবিধা হয় 
তেমনি পঠনের গতিও দ্রুত সম্পন্ন হয়। 
ইতিহাস উপস্থাপন 
এই বিষ স্তরে ছাত্রদের পড়াইতে হইবে 
(ক) ভারতবর্ষের ইতিহাসের জটিলতর বিষয়সমূহ | 


(খ) ভারতবর্ষের ইতিহাসের এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসের বিশেষ অংশ- 
সমূহের পাঠ। 


গে) পৃথিবীর ইতিহাসের নিদ্দিষ্ট অংশ। 
(ঘ) পৌরনীতির কিয়দংশ_ | 
(ঙ) বর্তমান ভারতীয় শাসন তন্ত্রের বিষয় | 


ভারতবর্ষের ইতিহাস-কি তাবে সাধারণতঃ পড়ান হয়--তাহ| পূর্বেই 
italba কর। হইয়াছে | 


পৃথিবীর ইতিহাস : 


আমাদের বর্তমান পাঠ্যহ্ছচীতে একাদশ শ্রেণীতে পৃথিবীর ইতিহাস পড়ান 
হয়। অষ্টম ও সপ্তম মানেও কিছু কিছু অংশ পড়ান হয়। একাদশ মানে 
পৃথিবীর ইতিহাস পড়াইবার সময় আমাদের প্রধান প্রধান ঘটনা! ও afe- 
প্রধানদের জীবনীই আলোচনা করিতে হইবে। এই সমস্তই কিন্ত কালক্রিম 
পাঠ্যবিষয়রূপে TEES করিতে হইবে | নুতন নুতন তাবধারা বা আন্দো- 
লনের উপর বিশেষ জোর দিয়! পড়াইতে হইবে-কিন্ত সাধারণতঃ ছবি 
চিত্তাকর্ষক, জীবনে শাধুর্যযূলক বর্ণনার সাহায্যেই উহা পড়াইতে হইবে | 
পড়! অগ্রসর হইবার পর যুগরেখা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে | 

পৃথিবীর ইতিহাস অনেক সময় ছাত্রদের নিকট দুরূহ বলিয়া মনে হইবে। 
এজন্তই__শিক্ষককে যথাসাধ্য চেষ্ট! করিতে ভইবে যাহাতে বিষয়টি চিত্তাকর্ষক 


হয়। 
ইতিহাস শিক্ষায় ‘বিশ্বত্ব 


১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে Wendel Wilki তাহার one world পুস্তকে লিখিলেন, 
“Continents and oceans are only parts of a Whole seen, as 
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I have seen them from the air. England and America our 
Parts, Russia and China, Egypt Syria and Turkey, Irak 
and Iran are also parts.” তাহার এই পুস্তকখান! পৃথিবীর সর্বত্র 
সমাদর লাভ করিল--। বিভিন্ন দেশকে পৃথকরূপে বিশেষ কল্পনা কর! 
যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যদি শাস্তি স্থাপিত না হয়__তবে বিশ্বে শাস্তি 
আসিতে পারে না। 

এই যে “বিশ্ব” ইহা পাশ্চাত্য দেশবাস*দের নিকট নৃতন ঘোষনা FH 
আসিল-কিন্ত__ভারতবর্ষে বর্তমান যুগেই_কবি সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত তীহার 
জাতির খ্যাতি কবিতায় লিখিয়াছিলেন, “জগৎ জুড়িয়া একটি মাত্র জাতি 
আছে--তাহার নাম মানবজাতি । কালো আর ধলো-বাহিরে সে 
কেবল--তিতরের রং পলকে ফুটে ।” কবি মারা যান ১৯২২ সালে-_এবং 
তাহার এ কবিত| মনে হয় বিশ্বব্যাপি প্রথম মহাসমরের সময় (১৯১৫ 
১৯১৯) CAM | ভারতবর্ষ চিরদিনই বিশ্বকে এই বিশ্বযানবত্বের বাণী গুনাইয়া 
আসিয়াছে। 

উপনিষদের একটি বিখ্যাত প্রশ্নই এই__“কি এই বিশ্ব? কি হইতে ইহার 
উৎপত্তি? কোথায় তা চলেছে? 

ইহার উত্তর এই__আনন্দে এর উৎপত্তি, আনন্দে এর স্থিতি আর 
আনন্দেই এর লয়,” 

আমাদের এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য-_বিশ্ব কি-_-এবং এর স্থিতি 
বা প্রলয় এর প্রশ্ন স্মরণাতীত যুগে ভারতের-_-উপনিষদ রচয়িতাদের মনে 
আসিয়াছিল একথা আমরা যেন বিস্মিত না হই। 

বস্তুতঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাহার ভারততীর্৫ঘ কবিতায় ভারতের বিশ্বাত্মতার 
সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই সমস্ত বেদ, উপনিষদ রচয়িতাদের বাণীকেই 
স্মরণ করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলারকে 
স্মরণ করিয়া লিখির়াছেন, “জীবন প্রস্তুতি ও বিশ্ব এই সব বিষয়ে এক্য 
অন্থসদ্ধান করায় মানবমনের অনুরাগ দেখা যায়। আমাদের সকল পরিকল্পনা 
আমাদের শিক্ষা বিষয়ক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা- 
গুলির কারণ এই RFI ও সাষঞ্জন্তের অনুসন্ধান । 

ভারতের এই চিন্তাধারাই আজ জগৎ গ্রহণ করিতে Beye! কিন্ত 
ভারতবর্ষ সেই আদিবুগের প্রভাত হইতেই বিশ্বের নিকট এই কথাই জ্বানাইয়া 
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আসিয়াছে_-“হে অমৃতের পুত্রগণ, মহামানবতাকে নমস্কার কর |” 

ইতিহাস শিক্ষককে আজ ভারতের সেই উপনিষদ রচয়িতাদের কার্য্যভার 
গ্রহণ করিতে হইবে | 

ইতিহাস শিক্ষক ছাত্রদের এই কথা বুঝাইবেন যে একদিন ভারতের তপঃ- 
ক্ষেত্রে--অবিরাম ওক্কার মন্ত্রে স্থগভীর একাত্মবোধ জাগ্রত হয়। সেই একাত্ম 
বোধে সকল পার্থক্য বিলীন হইয়া একটি অথণ্ড বিরাট Qar গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

পৃথিবীর আদর্শ ছিল একদিন ভারতবর্ষ । এখান হইতে যেমন দূর. দূর 
দেশে ভারতীরগণ ভারতের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিল, তেমনি 
দুর দেশ দেশান্তর হইতে বিদেশীরাও আসিয়1 ভারতের “Haz” মন্ত্রের বাণী গ্রহণ 
করিরা দেশে দেশে তাহার প্রচার করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি মানসনেত্রে 


ভারতীয় সম্রাট অশোককে। যহারক্ষিত নামক একজন ধর্ম প্রচারকারীকে তিনি 
সিরিরা, মিশর, কাক্ছিরিণি, মাসিডনিয়া 


তাহার এ ধর্ম কি ছিল? 
akada ছিল তাহার 
গিয়াছেন -অপাশিগ্রভে, বহুকয়ানে, দয়া, 


fiada ধর্মের দ্বার! পৃথিবার একত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিবার দিন আসিয়াছে। 
সম্রাট অশোকের পূর্বেও ভারত এই ‘বিশ্ব’ জনীনতা। গ্রহণ করিয়াছিল 
বৈকি! আলেকজাগারের ভা. 
পাই অনেক গ্রীক ভারতে বসবাস স্বাপন৷ করিয় 
গ্রহণ করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের পিতামহ 
এ সমস্তই ভারতের বিশ্বের একত্ববোধের পরি 
আজ বিজ্ঞানের চারদিকে ASS উন্নতি 
নুতন চিন্তাধার| দেখা দিয়াছে । মাহৃষ আজ face নিকট করিয়াছে, পরকে 
আপন করিয়াছে। ভারতবর্ষ যে 


পথেই চলিয়াছে। ইতিহাস শিক্ষককে থিবীর 


শ্রীককন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 
চায়ক | 


এইকথা BAIRD করিবেন তিনি 
ছাত্রদের নিকট বিশ্বের সমস্ত ধন্মগ্রচারকদের 


TS ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
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এই কথা ছাত্রদের নুষ্ঠরূপে বুঝা ইবেন যে সকলের বর্ষের মূলেই এক শক্তিমান 
ঈ্খরের কথা এবং তাহার দৃষ্টিতে সকলেইংসমান এই বাণীই রহিয়াছে । তিনি 
ছাত্রদের বুঝাইবেন কি ভাবে শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সমুদ্র পর্বতগিরির ব্যবধান 
না মানিয়া জগতের সকলেরই এক হৃদয়ের স্তরে আবেদন করে--এবং সেখানেই 
Ol সব RT এক পৃথিবীর সন্তান । ভারতে গ্রীকদের আগমনের ফলে বে 
গান্ধার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ পৃথিবীর সকলেরই শিল্প। শিক্ষক 
ছাত্রকে বুঝাইতে পারেন কিভাবে শিক্ষা পৃথিবীর সর্বত্র একই ধারায় চলিতেছে 
এবং ইহার দ্বারা সকলেই এক বিশ্বের সন্তান রূপে ইহার সুবিধা গ্রহণ 
করিতেছে । একলা হাওড়ার পুলের উপর দীড়াইলে, কলিকাতার জন প্রবাহ 
লক্ষ্য করিলে দেখা যায়_-যে সমস্ত পৃথিবীর জনস্রোত বেন সেখানে এক জনতার 
ধারায় মিশিয়া। গিয়াছে। ইতিহাস শিক্ষক সামাজিক উৎসব প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
সুত্র অনুসরণ করিয়! ছাত্রদের ইহাও বুঝাইতে পারেন-_যে পৃথিবীর অধিকাংশ 
সামাজিক উৎসবের ধারার মধোও একই রীতিনীতি নিহিত। সামাজিক 
উৎসবে পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের মূলেও একই বিশ্বত্বের সন্ধান 
পাওয়া যায়। আমরা বিজয়া উৎসব উপলক্ষে পরস্পর আলিঙ্গন কার, মুসলমান 
ঈদউপলক্ষে আলিঙ্গন করে, খ্রীষ্টানগণ আলিঙ্গন না করিলেও গভীর VISTA 
সহিত করমর্দন করেন নূতন উৎসবের প্রারম্ভে । সকলের ভাবধারার মুলে 
তো একই কথা --“আমার আন্তরিকতা তুমি গ্রহণ কর--তোমার হৃদ্বত৷ আমি 
গ্রহণ করিলাম।” বীরদের কাহিনী, জ্ঞানীদের কাহিনী. দয়ার কাহিনী 
পৃথিবীর যে কোনও দেশের কাহিনীই হউক না কেন--উহা বিশ্বের সকলের ৷ 
ভারতীয় ছাত্ররা যখন জ্ঞানী সক্রেতিসের বিষপানের কাহিনী শোনে_ তখন 
আর ভারতীয় থাকে না--তখন তাহারা বিশ্বের জন্য অক্রেতিসের জন্য বেদনায় 
অধীর হয়, Teds aa মুত্তি দেখিতে দেখিতে যে কোনও দেশের 
লোকের হৃদর-_লমব্যাথায় অধীর হয় প্রত্যেকেই যেন অশ্নভব করে Fe 
আমাদের, আমাদের বিশ্বের । - রাণাপ্রতাপের হুলদিঘাটের যুদ্ধ পড়িতে 
পড়িতে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও যেন নিজেদের রাণাগ্রতাপের সৈ্যদলের 
একজন মনে করিয়া সে প্রকার অনুভূতির স্পর্শ পার। শাহজাহানের তাজমহল 
দেখিবার জন্ত বিশ্বের সমস্ত লোক আজ ভারতে -আসিতেছেন _ কেননা তাহারা 
জানেন তান্গমহল বিশ্বের, শাহজাহানের পত্বার প্রতি প্রেম বিশ্বে সকলেরই 


যেন পতিপ্রেমের প্রতীক স্বরূপ | ` 
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ছাত্রদিগকে এই ভাবে শিক্ষা দিলে, শিক্ষার্থীগণ এই সত্য কালক্রমে হৃদয়ে 
উপলব্ধি করিতে পারিবে যে মানবসমাজের সংস্কৃতিতে পৃথিবীর প্রত্যেক 
ংশেরই অবদান বিদ্যমান এবং বিন্দু বিন্দু জলধারা! যেমন পৃথিবীর সকলের 
জন্য এক মহাসমুদ্র We করে--তেখনি সকল দেশের সকল স্থানের বিন্দু বিন্দু 
সংস্কৃতি বিশ্বজীবন সংস্কৃতির ত্রষ্টা। 
আমরা পুনরায় ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে চলিয়া আমি। 
সেখানে আমরা দেখিতে পাই_সেই যুগেও বিশ্বের সকলে এক মহাজ্ঞানের 
সদ্ধানে_আসিয়া ভারতে সমবেত হইয়াছিল। ay প্রথম শতাব্দীতে 
আধুনিক গণিতশাস্ত্ের একটি মূলবিধি যে বীজগণিত তাহার স্ত্রপাত হয় 
তারতবর্ধে। আর প্রায় সেই সময়ই অঙ্কের মানও উদ্ভাবিত হইয়াছিল 
ভারত বিশ্বকে এই যে জ্ঞানধারা দিয়াছিল__তাহাই আজ পৃথিবীর সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার মুলভিত্তি। এই স্দ্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পণ্ডিত 


নেহরু তাহার ভারত সন্ধানে পুস্তকে লিখিয়াছেন, “অধ্যাপক হুগবেন 
লিখেছেন, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 


ত! ঘটেছে__হয়তো এখন সোভিয়েট রাশিয়ায় তা ঘটেছে? পণ্ডিত নেহরু 


3S ও দেশে পৌছিয়াছিল। আর 
যেমন লীলাবতী প্রভৃতি আরবী ভাষায় 
ঙিতের| এই প্রকারে আরবীয় অঞ্চলে 
Ras করেন। বোগদাদ্দে তখন গ্রীক 
ও SRIF পিতেরা AICTE serma তাহারা লইয়া আসলেন গ্রীকদর্শন, 
BIRO বিজ্ঞান ।/ তখন; সমগ্র মধ্য এশিয়ায় মুসলিম প্রভাব । এই 


সংস্কৃতিও সেই প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে 
আরবীতে অন্তবাদিত Bai ছড়াইয়! প 


ডে। পণ্ডিত নে খিয়াছেন 
অহ Sep elie আরবের রিলে acest উনি 
SDH হজ ভিলা ডি মাস ine 
দেশগুজি হইতে নবগণিত ইউরোপীয় দেশগুলিতে পৌছায়-__সম্ভবতঃ স্পেনের 
মুর RaRa মধ্য দিয়ে এবং ইউরোপীয় গণিতের ভিত্তি হয়ে দীড়ায়। 


A 
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ইতিহাস শিক্ষক এই সমন্তই ছাত্রদের নিকট উপস্থাপন করিয়া *বিশ্বত্ব বোধ” 
জাগ্রত করিতে পারেন। 


MPRA মনোরাজ্যে এই যে নূতন অগতের আলোড়ন আনিয়াছে এই 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পরষ্পরবিরোধী মত পোষণ করেন Bertrand Russal 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পণ্ডিত নেহরু লিখিয়াছেন রাশেলের মতে 
“সেই পারমেনাইভাক্স এর সময় থেকে আরস্ত করে আজ পর্য্যন্ত অনেক 
সৌধিন দার্শনিকই বিশ্বকে এক বলে দেখতে চেয়েছেন । আমার তাদের এই 
সমস্ত ধারণা নিতান্ত উৎকট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আবার 
একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, সকল বস্তই যে একই উপাদানে গঠিত 
এরূপ একটি বিশ্বাস চিরাতীত কাল থেকে চলে এসেছে”। কথাটি পণ্ডিত 
নেহরু আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিশ্বব্যাগী এই 
একের লীলার কথা TAT আশার উপর প্রতিচিত। বেদাস্তের অদ্বৈতবাদের 
সঙ্গে বিজ্ঞানের নবতম কয়েকটি সিদ্ধান্তের তুলনা কর! যায়। বেদান্ত বলে 
যে বিরাট sate একই উপাদানে প্রস্তুত, ক্রমাগত এই উপাদানের রূপাস্তর 
হচ্ছে__কিন্ত মুল উপাদান সেই একই ৷ মাহ্থষের মন চিরদ্দিনই ভালবাসে 
জীবন প্ররুতি ও বিশ্বের একটা শ্রীক্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে । আমাদের 
সকল কাধ্যের মধ্যেই বোধ হয় সেই Araya সন্ধানের প্রচেষ্টা বিদ্যমান । 

ইতিহাস শিক্ষক যেন আজ ইতিহাস শিক্ষাদান প্রসঙ্গে সর্বদা মানব 
এবং মহামানবত্বের দিকেই লক্ষ্য রাখেন। 

পণ্ডিত নেহরুর লিখিত একটি চমৎকার বিষয় দিয়ে এই নিবন্ধের 
উপসংহার করিতেছি। 


“say একটি ছাত্র শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে যাওয়ার সময় 
আমাকে লিখেন--“'আমার পরম সৌভাগ্য যে আমাদের মাতামহী এই প্রাচীন 
দেশ আধ্যাবর্তে এসে ছিলেন তার চরণে আমার শ্রদ্ধার অর্থ দিতে পারলাম। 
এরই স্লেহক্রোড়ে আমার মাতৃভূমি প্রেমের সন্ধে লালিত পালিত হয়েছেন-_এবং 
সংস্কৃতি ও ধর্মে যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর তাকে ভালবাসতে ও গ্রহণ 
করতে শিক্ষা! পেয়েছেন | 

আমরা ইতিহাস শিক্ষকগণ এই আদর্শ স্থাপনেরই প্রয়াসী। ভারতই কি 
তাহার অতীতের দিনে ফিরিয়া গিয়া এই বিষয়ে IENA অগ্রসর হইবে ? . 


wR ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ভারতীয় শাসনতন্ত্র 

সাধারণতঃ আমাদের দশম্রেণীর বিদ্বালয়সমূহে: ইহ! পাঠ্যতালিকার 
অন্ততুক্তি। প্রশ্ন উঠিয়াছে যে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অধ্যাপন! কি :ভাবে 
আরম্ভ করিতে হইবে | : 

একদল শিক্ষাবিদ বলেন যে যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষভাবে উনবিংশ 
এবং বিংশ শতাব্দির ইতিহাস ভালভাবে পড়ান যায়, তবে শিক্ষার্থী আপন! 
হইতেই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে A ধারণা করিতে পারিবেন। কথাটির উপর 
একটি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে--এইটি হইতেছে বদি ভালভাবে পড়ান 
হর। প্রকৃতপক্ষে আমরা কি তাহ। পড়াইতে পারি? আমাদের হাতে যে 
সময়টুকু থাকে দশমশ্রেণীতে তাহাতে কোনওপ্রকারে দ্রুতগতিতে পাঠ্যবিষয়টুকু 
শেষ করিয়া দিতে পারিলেই বাচি। অতএব আমরা এত ভ্রততালে ছাত্রদের 
gA জ্ঞানও দিতে পারি না। এখানে আরও একটি বিষয় আলোচনা 
করিবার রহিয়াছে। ছাত্রগণ উনবিংশ বা.বিংশ শতাব্দির ভারতের শাসনতন্তরের 
ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞাত হইলেই কি সমস্ত বিষয় জানা হইল।  আধুন্কি 
ভারতের নবতম শাসনতন্ত্র কতটুকু সম্পর্ক এবং কিভাবে সকরাক্ষেত্ে 
একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়।ছে--তাহাঁও ছাত্রদের PARA জান থাকা 
দরকার | সর্বশেষ পা হইতেছে- চান: কাল হইতেই বর্তমান যুগের 
অন্বর-কি ভাবে রহিয়াছে “এবং কোন ধারায় বর্তমান শাসনতন্ত্রের অবস্থায় 
আমরা পৌছিয়াছি তাহাই শিক্ষার্থীকে Bat জ্ঞান দান Fal | একটি 
বিষয়ে জ্ঞান দান;করিচ্ঠ হইলে কি প্রকারে Ata ধীরে এ স্তরে আসি! 
পৌছিল এবং মূলে কতটুকু কি ছিল তাহা ছাত্রদের জ্ঞান থাকা দরকার | 
সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বালয়সমূহে শাসনতন্ত্র 
পাঠ্যপুস্তক ক্ৰয় করে, শিক্ষকের কাছে 
ধরিয়া ছাত্রদের পড়া শুনেন এবং 
সাধারণ Raar দেখিয়াছি ছাত্ররা এই 
অনেক বেশী ঝোকে তাহার কার 

gi T S 

৮ TGR পরীক্ষা বৈতরলী অতিক্রম করিতে 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি.অতি সহ 


অই চি 
মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বনাম প্রাদেশি উততাকর্ষক করা যায়। নানাবতীর 


₹ শাসনকর্তার ক্ষমতার দন্দ ছুইদল ছাত্রের 


A 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ৬৩ 


বিতর্কের বিষয় হইলে ছাত্ররা সহজেই আনন্দ পায় তেমনি আমাদৈর বাঙ্গালী 
উনকে কেন্দ্র করিয়া প্রাদেশিক আইনসভা বনাম লোকসভার" বিতর্কে ও 
পরস্পরের গণ্ভী_ সমন্তই আলোচনা দ্বার ছাত্রদের মধ্যেই চিত্তাকর্ষক করায় । 
এখানে অনেকে হয়তো বলিবেন ছাত্রদের রাজনীতিতে খেল্ত-হইবে কেন? 
“রাজনীতি নয় রাঞ্জনীতিবিষয়ে বিতর্ক বা অধ্যয়ন ৷ আধুনিক যুগের 
ছাত্রছাত্রীরা আমাদের যুগের চেয়ে অনেক বেশী খবরের কাগজ পড়ে। অনেক 
রাজনৈতিক খবর এমনিই রাখে। তবে তাহাদের দুরে সরাইয়া রাখার প্রচেষ্টা 
বিফল হইবে aia | 
ছাত্রদের সন্মুখে নিদ্দিষ্ট বিষয় ধরিরা দিয়া তাহারা বিষয়টি সম্বন্ধে কি জানে 
তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। শিক্ষক প্রয়োজন মত আধুনিক 
সংবাদপত্র হইতে বিষয়টি সম্বন্ধে কোনও -নিবন্ধ পড়িয়া শুনাইতে পারেন। 
অত্যন্ত অধিককাল এইজন্য ক্ষেপন না করিয়া--শিক্ষক ‘বিষয়টি ছাত্রদের বুঝিবার 
জন্য যাহা প্রয়োজন সেটুকু.করিলেই যথেষ্ট হইবে | 
শিক্ষার্থীদের হস্থরাজনীতি শিক্ষা দেওয়াও শাসনতন্ত্র পাঠের অন্ততম 
উদ্দেশ্ত। অনেকে হয়তো শিহরিয়া উঠিবেন-__কথাটির গুরুত্ব কল্পনা করিয়া 
কিন্ত কালের গতিকে রুদ্ধ করে কাহার সাধ্য। শিক্ষক ছাত্রকে রাজনীতি 
হইতে দুরে রাখিতে পারিবেন না- ছাত্র খবরের কাগজ পড়িবেই, ছাত্র সভার 
যোগ দিবেই, ছাত্র রাজনৈতিক ভোটের দ্বন্দের মধ্যেও যাইবেই। শিক্ষকের 
TH হইতেছে ছাত্রকে ইতিহাসের বিষয়সমূহ এঁতিহাসিক পর্যায় বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে অধ্যয়নে সাহায্য করা। এই অধ্যাপনার. কার্যে -অগসর হইতে 
গিয়া শিক্ষক অবশ্যি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারারও 


উল্লেখ করিবেন_। 
বিশেষ অংশ সমূহ 

মধ্যস্তরে ইতিহাস শিক্ষা প্রদানের লক্ষা হইল কালানুক্ৰমিক ঘটনার বর্ণনা। 
এই স্তরে লক্ষ্য-হইবে বিধয়কেন্দ্িক শিক্ষা । আমাদের লক্ষ্য কি? আমাদের 
এই স্তরে একটি বিশেষ বিষয়কে লইয়া আলোচন! করিতে হইবে__তাহার পর 
আবার একটি নূতন বিষয় ধরিয়া তাহারও আলোচনা একইভাবে চলিবে | 
তবে বিষয়সমূহ যথাসম্ভব কালের পদক্ষেপ অনুসারে ক্রুমানুবর্ভন করিবে। 

এখন প্রশ্ন দাড়ায় কোন বিশেষ অংশটি qifen লইলে ঠিক হইবে। 

আমাদের মনে হয় ইহ! প্রধানতঃ নির্ভর করিবে শিক্ষকের যোগ্যতার 


৬? ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


উপর। তাহার স্থপরিচালনের উপর | কি Mr Ghate বলেন, ভারতবর্ষের 
এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসের উনবিংশ শতাব্দির ইতিহাসই এই স্তরে যোগ্য বিষয় 
হইবে। এই A আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন_ যেমন ১৮১৫ 
qna প্যারিসের সন্ধির পর হইতে ইউরোপের নূতন পদক্ষেপের স্থচন! 
দেখা দিল, তেমনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন শেষ পেশওয়া পেশনভোগী BER 
পড়িলেন এবং দাক্ষিণাত্যে বৃটিশ শক্তি দৃঢ় হইল সে সময় হইতেই ভারতেও 
নূতন আমলের HN হইল। অতএব এই যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে 
ধীরে বীরে কি ভাবে বর্তমান ভারতের এবং ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্র গড়িয়া 
উঠিল তাহা বিশেষরূপে অধ্যয়ন করা হইবে । এই সময় শিক্ষার্থীরা রাজ্য 
সম্প্রসারণ a বির বাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপন না করিয়া 
বর্তমান শিল্প এবং বাণিজ্য কি তাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল, সামাজিক 
রীতিনীতি, রাষ্ট্রের শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ, কৃষির উন্নতি, আন্তর্জাতিক ভাব 
বিনিময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ প্রক্কতিরগুপ্ত পথ সমূহের আবিফ্ার 
এবং মানব কল্যাণে লৈজ্ঞানিকদের দান--এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন 
করিলেই ভাল হয়। 

কনিষ্ঠ এবং মধ্য স্তরে শিক্ষাথীগণ ঘটনার ধারার মধ্যে চিত্তাকর্ষক বর্ণনার 
পথ {farae - এবং ইতিহাস অর্থ নো রঞ্জক afal ইহাই ধারণ! হইয়াছে। 
কিন্তু এই ভ্যেষ্স্তরে শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত বেলাভূমিতে দাড়াইয়া তরলের 
ক্রীড়। দেখিতে পাইবে, তাহাকে বিবেচনা করিতে হইবে ঘটনার আবর্তে 
সমালোচকের দৃষ্টিতলীতে | 

কেহ কেহ বলেন বিষয়ীভূত শিক্ষা বিদ্যালয়ে 
হইবে৷ হয়তো! অলোচকগণ মনে করেন যে এই প্রকার আলোচনা হয়তো 
সংক্ষেপিত (বা বিমূৰ্ত ) হইবে। এইরূপ wy “পাবার প্রকৃতপক্ষে কোনও 
কারণই নাই। বিষয়ীভূত পাঠ একটি বৰ্ণনামূলক পাঠের স্তায়ই মনোজ্ঞ এবং 
মূর্ত করিয়! তোল! বায়। এ্তিহাসিক আন্দোলন সমূহের সুচন! করেন এবং 
আবর্ত পরিচালনা করেন ব্যক্তি বিশেষ। তাহাদের ভীবন কাহিনী, তাহাদের 
ইতিহাসের অবদ্ধান পর্য্যালোচন| করিলে দেখা যায় যে বাস্তবিকপক্ষে উহা 
অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । প্ৰসঙ্গক্ৰমে আমরা ধরিয়। লই যে ভারতে স্বাধীনতার 
আন্দোলনের বিশেষ বিষয়টি পড়ান হইতেছে। ও ইতিহাস শ্রীঅরবিন্দের 
জীবন কাহিনী, সুরেন্্রনাথের জীবন কাহিনী, সুভাষ চক্রের গোযো হইতে 


র ছাত্রদের পক্ষে কঠিন : 


bd 
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GA ধরির! ছদ্মবেশে পলায়ন_-প্রত্যেকটি বিধয়ইতো মনোজ্ঞ। ছাত্রদের 
গ্রন্থাগারে জীবনী পড়িতে উৎসাহ: দেওয়া হইবে | আবশ্যক মত পুস্তক পাঠ 
করিয়া শুনাইতে হইবে-_-অভিনয়ের সাহায্য গ্রহণ কারতে হইবে। শিক্ষক 
নিঃসন্দেহে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে সামান্যকরণে (Ger eralisa- 
ton) পৌছা যায়। শিক্ষক চেষ্টা করিবেন যাহাতে: কার্য্যকারণ এবং 
কালের সহিত তাহার সম্বন্ধ বাহির করিতে পারেন | কিন্ত ইহাদের প্রত্যেকটির 
মূর্ত (concrete) যুক্তি সমূহ থাকিবে । শিক্ষা! ইতিপূর্বে যে জ্ঞান অর্জন 
করিয়া আসিয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া এবং বারংবার তাহার উল্লেখ- 
পূর্বক ইতিহাসের নবজ্ঞান তাহার মধ্যে দৃঢ়বন্ধ করিতে হইবে | 

এই স্তরে কার্দ্য দক্ষতার সহিত পরিচালন? করিবার জন্তু সুপরিকল্পিত 
হওয়! প্রয়োদন। প্রত্যেক পদে পদে অধায়নাধীর্দের সহাযাগিতারও একান্ত 
প্রয়োজন | কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ এই সব বিষয় আদে লক্ষ্য 
ate হয় না। 

শিক্ষকগণ ভারাক্রান্ত পাঠ্যবিষয়ের ব্যখ্যা উল্লেখ. করিয়া ছাত্রদিগকে 
সংক্ষিপ্তসাররূপে “নোট” দিয়া সংক্ষেপে পাঠ্যবিষয় শেষ করিয়া, দেন। 
প্রক্কতপক্ষে ছাত্রদের কাজ শিক্ষক করিলে ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ কতটুকু 
থাকে। ছাত্রদের কাজ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । শিক্ষক ছাত্রদের পড়া 
নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন-_ছাত্রর। উহা পড়িয়া নিজের! নোট করিবে। শিক্ষক 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পাঠ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিবেন। ছাত্রদের এই কার্ধ্য 
SAA বুঝাইয়। দিতে হইবে যে শিক্ষক কোনও নোট দিবেন না বা পরীক্ষার 
সম্ভাব্য প্রশ্ন স- হ এবং তাহার উত্তর বলির। দিবেন না। 


উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইতিহাস শিক্ষাদান 


ভারতবর্ষে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সদে সঙ্গে নুতন প্রশ্ন 
উঠিয়াছে যে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণী সমুহে কি ধরণের পাঠদান 
সুবিধা হইবে । 

এই সমস্ত ছাত্রদের বুদ্ধির পরিপকতার ay তাহার! অনেক বিষয় 
সহজে GAARA করিতে পারে। শিক্ষক ছাত্রদের এই বুদ্ধি বৃত্তির সহযোগিতা 
গ্রহণ করিবেন। i 

এই সময় ছাত্রকে সমাজ সম্বন্ধে উদার দৃষ্টি ভঙ্গীর সহিত বিবেচনা! পূর্ববক 

৫ 


& ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং আধুনিক সমন্তা সমুহকে ne 
ৃষ্টিতঙ্দীতে তুলনামূলক ভাবে বিবেচন| করিতে শিখিতে হইবে | তে 
অতীতের মানবের জীবন সংগ্রামের কারণ ও ফল সম্বন্ধে অবহিত 
হইবে, সমসাময়িক ঘটনাবলী উচ্চতর চিন্তাধারার সহিত বিবেচনা করিতে হ 
এবং স্বাধীন ও মুক্ত 'আলোচন। দ্বার! সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে | 
প্রকৃত পক্ষে এই স্তরে ইতিহাস কাহার! পড়ে? যে সমস্ত ছাত্র qgan 
শিল্পকলা, চিকিৎসা! বিদ্যা প্রভৃতি বিশেষ দিকে যাইবে তাহারা কেহ ইতিহাস 
পড়ে না। ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয় কেন al এই বয়সেই ছাত্ররা AFS- 
পক্ষে ইতিহাসের সারতন্ব উপলব্ধি করিতে পারে এবং এই সময়ই ইতিহাস 
পাঠ করিলে ছাত্ররা প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয়। ভবিষ্যৎ দেশের গণতন্ত্র 


যাহার! পরিচালন! করিবে হোক না তাহারা চিকিৎসক বা শিল্প-বিদর্যাবিৎ 
তাহাদের পক্ষে অতীতের রাজা, রাজকুমারদের, অভিজাত সম্প্রদায়ের, শাসনতন্ত্র 
অধ্যয়ন ও সেই সম্পর্কে চিন্তার অনুশীলন একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু কেহই এই 
বিষয়ে বোধ হয় ভাবেন না। পরীক্ষার প্রাধান্তই সমস্তটিতে ছাপাইয়া যায়। 

এই স্তরে শিক্ষকের প্রথম কাৰ্য্য হইবে পরিপন্কমান ছাত্রমনকে দৃঢ়তর এবং 
তীক্ষতর সমালোচনামূলক করিয়া গড়িয়া তুলিবার | তিনি ছাত্রদের 


অধিকতর পু্খাম্বপুজ্খরূপে অধ্যয়ন করিতে, অধিকতর প্রামাণ্য হইতে এবং 
আধুনিক এবং অতীতের সমস্ত TRAE নিজস্ব স্বাধীন মত গঠন করিতে 
‘নির্দেশ দিবেন। ইহার উদ্দেশ্য হইবে বিজ্ঞান-মুলক এবং yey মনন গঠন | 


ছাত্রগণ এখন কেবল ঘটনার বিশ্লেষণই করিবে না- তাহারা ঘটনাগুলির 
সাহায্যে উহা ব্যাখ্যা করিতেও শিখিবে। 


ক্ষক ছাত্রগণকে সর্বদাই সত্যের নিভূল অন্থধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রম- 
শীল হইতে শিক্ষা দিবেন। 


তিবাদও ব্যাখ্যা করিতে পারেন। 
অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট ই 


তিনি কোন az] ন করিয়া 
শিক্ষা দিবেন। কোনও কোনও শিক্ষক হয়তো মত শিক্ষা 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ৬৭ 


দিবার পক্ষপাতি। একদল শিক্ষক হয়তো চাহিবেন ছাত্রকে বিশ্বের কর্ম- 
ক্ষেত্রের SCD জ্ঞান ভাণ্ডার দান করিয়া! জীবন প্রস্তুতিতে সাহায্য করিবার জন্তে, 
আবার একদল শিক্ষক হয়তো চাহিবেন ছাত্রদের চিন্তাশক্তির সম্প্রসারণ, 
আবার কেহ কেহ হয়তো মনে করিবেন ছাত্র ভবিষ্যতে যে কর্মক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইবে সেই অনুসারে তাহাকে প্রস্তুত করিবার জন্যই ইতিহাস শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

এই স্তরে শিক্ষা দিবার জন্যে সাধারণতঃ বন্তৃতা পন্থা ( Lecture 
method ) অবলম্বন করা হয়। ইহাই বহুল প্রচারিত রীতি। অনেকে 
বলেন ছাত্র বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যাওয়ার পূর্বে বক্তৃতা পন্থা অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত নহে। ইহা ঠিক যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না কেননা অনেক সময় জটিল 
বিষয় উথাপনের প্রাক্কালে অথবা Topas বিষয় সমূহ ব্যাখ্যা করিবার 
জগ্ শিক্ষককে বক্তৃতা পন্থা অবলম্বন কর! ছাড়া অন্ত উপায় থাকে না। কিন্ত 
বিদ্যালয়ে এই বক্তৃতা পন্থা যত কম অবলম্বন করা যায় ততই ভাল__-এবং 
যখনই এই AZ অবলম্বন করা হইবে ছাত্রদের যেন বিষয়টির পাঠ পন্ততির, প্রশ্ন 
করিবার অধিকার দেওয়া হয়। : বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষককে একটি কথা 
বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহার বক্তৃতা যেন স্ুপরিকজিত এবং 
afes হয়। নোট দেওয়ার প্রথার সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা কর! 
হইয়াছে। “নোট দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষকের উৎসাহ বত কম থাকে ততই 
শিক্ষার্থীর পক্ষে aga | 

এই স্তরে শ্রেণী আলোচনা (Class Discussions ) শিক্ষাদানের একটি 
বিশেষ অন স্বরূপ হওয়া উচিত। হয়তো এই আলোচন! বিভিন্ন বিষয়ক হইবে 
কিন্তু সমস্ত ছাত্রই বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হইয়া এই আলোচনায় যোগদান 
করিতে পারে। কোনও কোনও সময় শিক্ষক faced হয়তো এক আলোচ্য 
বিষয় কয়েকটি প্রশ্ন দ্বার উত্থাপন করিবেন, কোনও কোনও সময় ছাত্রই 
হয়তো তাহা উত্থাপন করিবে। এই আলোচনায় ছাত্ররা বিভিন্ন দৃষ্টি ভ্গীর 
সহিত পরিচিত হইবে এবং স্ব স্ব সিদ্ধান্ত ও বিবেচনামুূলক হইবে। শিক্ষক 
উপস্থিত থাকিয়। দেখিবেন যেন ছাত্ররা অসংলগ্ন বিষয় চিন্তা ন]. করে 
এবং কোন ভাস! ভাস! জ্ঞান নিয়া আলোচনা না করে। বিষয় জ্ঞানও 
তাহার গতীরত্বই যেন আলোচনার মুল ভিত্তি স্বরূপ হয়। এই স্তরে শিক্ষার্থী- 
দের স্বাধীন চিন্ত! অগসন্ধান প্রবৃত্তি এবং স্বাধীন পাঠ বিষয়ে উৎসাহ দিতে 


প্রচ ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি 


হইবে। এই উদ্দেন্তে ছাত্রদের পাঠ্য Aas ছাড়াও নির্দেশমূলক পুস্তক 
(Reference books), জীবন বৃত্তান্ত সমূহ, এতিহাসিক Savin এবং 
Simple monography প্রভৃতিও পড়িতে দিতে হইবে | ছাত্রগণ এই ANB 
বিষয় পাঠ করিয়া উপাদানের মূল্য নির্দারণ করিতে যেন শিক্ষ! পায়। ছাত্রদের 
faq স্কুলের গ্রন্থাগার, স্থানীয় জনসাধারণের গ্রস্থাগারেও অধ্যয়ন করিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে। gan যেন কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপণ করিতে 
হইবে কোন বিষয় দ্রুত অধ্যরন করিয়! লইতে হইবে তাহাও শিক্ষা! পায় | 
এই স্তরে ছাত্রদ্দিগকে প্রতব azine উৎসাহ দিতে হইবে । ছাত্ররা যেন 
মূল উপাদান সমূহ বিচার করিতে শিক্ষ। পায়। 

এইখানে ছাত্রদের লিখিত কাজের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করিতে 
হইবে। ছাত্রকে তাহার নিজস্ব ভাঁবধার1 এবং বিচার বুদ্ধি প্রকাশক প্রবন্ধ 
লিখিতে দিতে হইবে । তাহাদের জ্ঞানের গভীরতাও পরীক্ষা করিতে হইবে। 
প্রথম দিকে ছাত্রগণ বর্ণনামূলক রচন| লিখিবে কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা যেন 
বৈচারিক এবং চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখিতে গিক্ষা। পায়। কোনও কোনও 
নিবন্ধে aft নির্দেশমূলক পুস্তক পাঠের পর লিখিতে হয় তাহা হইলে ছাত্রদের 
মধ্যে গবেষণ। বুদ্ধির উন্মেষের সুযোগ আসে | ছাত্ররা! স্ব স্ব প্রবন্ধ শ্রেণীতে 
পড়িলে ভাল হয়। শিক্ষক এই সমস্ত নিবন্ধ বথাযণ সংশোধন করিতে 
পারিলেই sie হইবে আশা করা য'য়। 


এই স্তরে ছাত্রদের প্রত্যেকের faga একটি Note Book থাকা প্রয়োজন । 


শ্রেণীতে পড়িবার সময় ব! অন্তান পুস্তক পড়িবাঁর সময় ছাত্র নিজ প্রয়োজন / 


অনুসারে উহাতে ভাবধারা! লিপিবদ্ধ করিতে পারে | 


J 


সর্ববোপরি ব্যাপ্যার এই সব স্তরে ছাত্ররা একটি “Junior learned 


Society” বা এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের মত গড়িয়া তুলিয়া সেখান হইতে 
তাহার! এতিহাপিক প্রবন্ধ পাঠ, বাহির হইতে Aforisma নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়া ইতিহাস আলোচনা, arama জোট হইতে একটি পত্রিকা! 
সম্পাদন প্রভৃতি করিতে পারে। সুযোগ পাইলে এই ক্ষুদে দল এতিহাপিক 
খনন কার্ধ্যেও কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষে এই 
সমস্ত সুযোগ ছাত্রদের দিন দিন আজিতেছে। 


এতিহাসিক ভ্রমণ এবং আন্তর্জাতিক চিঠিপত্রের আদান প্রদান (ইতহাস 
বিষয়ক ) এই স্তরে চেষ্টা করা যাইতে পারে। 


সপ্তম অধ্যায় (ক) 
জীবনী বৃতান্ত মূলক ইতিহাস পাঠ 


( Biographical approach to History ) 


ইতিহাসের শিক্ষক ইতিহাসের যে ক্ষেত্রে HH করেন_তাহাতে ব্যক্তিগত 
জীবনক|হিনী যেমন থাকে তেমন মানবের ব্যষ্টিগত জীবনকাহিনীও থাকে 
প্রথম বিষয়ট হইয়া Feta জীবন বৃত্তান্তের বিশেষ পাঠ আর দ্বিতীয়টি হয় 
প্রকৃত ইতিহাস পাঠ। 

বিদ্যালয়ে ইতিহাগ শিক্ষা যে কোনওটি অবলম্বন করিয়া আরম্ত করা যায় 
কিন্তু শেষ লক্ষ্য কিন্ত থাকিবে ব্যষ্টির কাহিনী অর্থাৎ প্রকৃত ইতিহাস । কথাটি 
ব্যাখা! করিতে গেলে এই দীড়ায় আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের রামচন্দ্র 
বুদ্ধদেব, অশোক, সমুস্ গুপ্ত, হরষবর্ধন, রাণীপ্রতাপ, আকবর, ওরজজেব, 
রবাটক্লাইভকে যেমন পাড়ি তেমনই আমাদের পড়িতে হইবে ভারতে বৌদ্ধধর্ম, 
গুপ্তসাআ্াজ্যের ইতিহাস, মুঘলসাআ্াজের ইতিহাস ।. অতএব ব্যক্তি এবং 
JÈ Bowed আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে__এই জন ইহাই স্থির করা 
হইয়াছে যে, শিশুদের ইতিহাস থাকিবে ব্যক্তি বা তাহাদের জীবনকাহিনীর 
মধ্যে সংবদ্ধ_কিন্ত সে উপাদান সমূহ এই প্রকারে বাছাই করিতে হইবে 
যেন ভবিষ্যতে সামাজিক সংস্থার ইতিহাস পড়িবার ea তাহারা প্রস্তুত 
হইতে পারে | 

১৮৮৩ খণষ্টাবে Dryden— sigta ‘Parallel lines’ পুস্তকে 
“Biography” বা! জীবনী কথাটির প্রথম প্রয়োগ করেন। গ্রীকরাও অবশ্য 
—“Lives” কথাটি প্রয়োগ করিতেন__কিন্তু তাহাদের লেখায় জীবনকাহিনী 
অপেক্ষ! সাময়িক কথাই বেশী থাকিত। জীবনের কথা থাকিলেও তাহ এত 
বেশী অতিরঞ্জিত বা নিন্দিত থাকিত বে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে জীবনী বল! 
যাইত না। 

রুশে। তাহার Emile এর অন্ত একটি cies বিবরণী লিখিতে চাহিলেন। 
এই aa তিনি জীবনীর সন্ধান করিলেন। তাহার 7:7011৩কে পড়িতে হইবে 
ব্যক্তির জীবনী-_অর্থাৎ প্রকৃত মানুষের হৃদয়ের পাঠই সে গ্রহণ করিবে। 
রুশোর শিক্ষার এই নীতি ছিল যে প্রত্যেক মনুষকে তাহার প্রকৃত 'স্ব' রূপেই 
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অধ্যয়ন করিতে হইবে--এবং ব্যক্তির জীবন কাহিনীই বিস্তৃত বিবরণ হইতে 
অধিক কাম্য | কিন্তু জগতের ধারা ইহা অনুসরণ করিল না। জীবনী লিখিতে 
গিয়া সকলেই চেষ্টা! করিতে লাগিল যে জীবনকাহিনী যেন নীতি এবং দেশ- 
প্রেমের বাহক স্বরূপ হয় _জীবনী হইতে ছাত্ররা! শিক্ষাগ্রহণ করিবে না-_কিন্ত 
তাহার! “আদর্শ হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিবে | 

১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে জান্মীন দেশে এই জীবনবৃণতীন্তমূলক ইতিহাস শিক্ষা- 
দানের কার্য্য আরম্ত হয়। তারপর ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইহা 
পৃথিবীতে ছড়াইরা পড়ে | এখন পূর্ণ শক্তির প্রতিদন্দিতা আরস্ত হইল-_একদল 
বলিলেন গৃহ এবং সমাজের মাধ্যমে জীবনবৃত্বান্তমূলক শিক্ষা দেওয়া হউক | 
অপরদল বলিলেন, ‘ন! গান, উপকথা, অতিকথ| (myths ) এর সাহায্যে 
শিক্ষা দেওয়া হউক । Culture Epoch theorya পৃষ্ঠপোষকগণ-_শেষোক্ত 

AZI পছন্দ করিতেন বেশী। 

জীবনবৃত্তান্তমূণক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকগণ নিম্নলিখিত কয়টি প্রধান মত পোষণ 
করিতেন। 

(ক) নগরী সমাজ, জাতি অপেক্ষা ব্যক্তির জীবনী অধ্যায়ন অপেক্ষাকৃত 
সহজপাঠ | 

(খ) শিশুদের ব্যক্তির সম্বন্ধে একটা! স্বাভাবিক সুস্থ রুচি আছে। তাহার! 
তাহাদের স্ব স্ব বীরদের সহিত কল্পনা জগতে বাস করে, তাহাদের সুখ-দুঃখেরও 
যেন সঙ্গী হয়। সামাজিক সংস্থারপে শিক্ষা দিলে তাহাদের এই বোধ 
জাগ্রত হয় না। 

(গ) অতীতের শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত পরিচয়ে তাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইতে উদ্ধ দ্ধ করে এবং অন্তায়কারীদের প্রতি Rg পোষণ করিতে 
শিক্ষা দেয়। 

ঘে) ব্যক্তি অনেক সময় একটি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করে | অতএব ব্যক্তি 
চরিত্র অধ্যয়নই কালক্রমে সামাঞ্জিক সংস্থার অধ্যয়নের ফলপ্রস্থ Bz | 

এখন প্রশ্ন হইল এই ব্যক্তিবিশেষদের কি ভিত্তিতে বাছাই করা হইবে। 
WSE—A বা HR হইতে সহজতর অধ্যয়ন একথা স্বীকার করিয়া লইলেও__ 
আমরা--প্রশ্ন করিব যে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনই সরলতর জীবন কাহিনী, 
অথবা সরলতর হইলেও কি আমরা এই কথা বলিতে পারি যে উহা! শিশুদের 
নিকট সংস্থার প্রতিনিধিত্বের উপযোগী আদর্শস্থানীয় কি ? এই স্থানেই 


A 


o 
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অস্গুবি্ধা দাড়াইয়া গেল। প্রত্যেক দেশই স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ লোককে বাছাই করিতে 
লাগিলেন কেছ কেহ জগতের শ্রেষ্ট ব্যক্তিদেরও এই পর্য্যায়ে আনিলেন। দেখ! 
গেল এই উপাদান মনোনয়ন কার্যে সকলেই প্রচুর পরিমাণে কর্মশক্তির উচ্ছল- 
তাকেই প্রধান লক্ষ্য করিরাছে। 

নৈতিক এবং দেশাত্মবকবোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যে উচ্চন্তরের মনীষা সমৃদ্ধ 
এবং অন্পূর্ণ সংগ্রামশীল জীবনীকে গ্রহণ করা হইল। এই গ্রহণের মূল নীতি 
ছিল, “আমরা aft রাজপুত্রের সহিত পরিভ্রমণ করি, তবে তাহাদের শালীনতা 
অর্জন করিতে পারিব'* Plutrach বলিলেন, “1 fill my mind with the 
subline images of the best and greatestman”’ 


এই আদর্শ উদ্দেগ্ত সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হুইল সন্দেহ নাই। যুদ্ধ, হত্যার 
বিবরণী প্রভৃতিও এমন ভাবে চিত্রিত হইতে থাকিল যেন তাহাদের বীরত্ব এবং 
দেশাত্মবোধ জন্মে। শিক্ষার্থীগণের যুক্তিবুদ্ধির প্রসারতা খর্ব হইল। তাহারা 
যখন বাহির হইয়া গেল, তখন দেখা গেল তাহারা কতগুলি কাহিনীর ভাসা 
ভাসা জ্ঞান লইয়া বাহির হইল এবং হয়তো যাহাদের আদর্শ এত করিয়ী মনে 
রাখিল Jefa agradar নহে। ইহা একপ্রকার ভালই হইল কারণ যদি 
শিক্ষার্থী গণ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত Grama করিত এবং অস্থুসরণ করার চেষ্টা করিত, 
তাহা হইলে বোধ হয় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাও ভাঙ্গিয়া পড়িত। হয়তে সে 
পরিস্থিতির আদর্শবীর শেষ পর্যন্ত করাবরণ করিত। এ ang 
অধ্যাপক Johnson লিখিয়াছেন “Lives of Greatmen” “Remind 


ft us” thatthe way to make our lives Sublime” is to depfy 


established conventions” এই amg আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত 
অধ্যাপক দেখায়াছেন যে জর্জ ওয়াশিংটনের ভীবনীর অস্থকরণ করিতে গিয়া 
ছাত্র হয়তো চেরিবৃক্টি কাটিয়া ফেগিল- এবং তাহার পরিবর্তে_ জর্জ 
ওয়াশিংটনের ন্যায়__পিতার স্েহের পরিবর্তে শান্তিই পাইল। তখনই 
তাহার মনে এই প্রশ্ন হইল সততার পথ সবসময়েই শ্রেষ্ঠ পথ | 


জীবনীতক্মূলক শিক্ষার প্রশ্নটি ‘মহামানবতত্রের সহিত একাস্তরূপে ARS | 
এই বিষয়ে মহাত্মা কালাইলের মত ছিল “The history of what man 
has acccmplished in this world is at bottom the history of 
the great men who have worked here” | আর Cousn সাহেবের 
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কথা আরও স্পষ্টতর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে, “Great men sum up 
and represent humanity.” এখানে প্রশ্ন উঠে মহামানবদের কার্যকলাপ 
কি তাহাদের যুগেই কেন্দ্রভুত অথব! ভবিষ্যৎ যুগেও প্রদারিত ? জীবনীতত্ত 
এখানে সেই যুগই মহামানতত্ হিসাবে গ্রহণ করে। 

এই মতবাদের বিতর্ক উপস্থাপন করা হইয়াছে। মহত্ব সাধারণতঃ খ্যাতির 
সহিত অন্বিত।.. দেখা যায় নীতিবিদদের নির্ধারিত মহত্ব সবসময় খ্যাতির 
কারণ নাও হইতে পারে__অথব! খ্যাতি কোনও.প্রকার মহামানযতার উপর 
নির্ভর করে ন! প্রকৃতপক্ষে খ্যাতি অত্যন্ত খামখেয়ালি প্রকৃতির | এমন দেখ! 
যায় খ্যাতি বা যশ এমন অনেক লোক পাইয়াছেন যাহার! তীহাদের যুগের 
বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিলেন না এবং যুগপ্রতিনিধিত্বও করেন নাই। অনেক সময় 
সমসাময়িক যুগ হয়তো! ব্যক্তিবিশেষকে খ্যাতি দিতে অস্বীকার করিয়াছে__ 
কিন্তু পরনতা যুগ তাহা দিয়াছে। পুণরায় এই যুক্তিও উথাপন করা হয় যে 
বাহার! সত্যই অতিমানব এবং খ্যাতিসম্পন্ন তাহাদের wal সবসমই ATA | 
তাঁহার! প্রত্যেকেই এক একটি মহীতরু তাহাদের অপরের সহিত তুলনা 
চলে ন।। 

যাহ! হউক ladies ধীরে ধীরে বিদ্যালন্নসমূহে, বিভিন্ন দেশে প্রভাব 
বিস্তার করিতে qias করিল। দেখ! গেল যাহার! জীবনীতত্ববাঁদ অঙুসরণ 
করিতেছেন তাঁহার! কালাহুক্রমিক পন্থ! অনুসরণ ai করিয়। বিক্ষিগুভাবে 
জীবনী পরিবেশন করিতেছেন ছাত্রদের IRIE যুগজ্ঞান হইতেছে a) | আবার 
সমস্ত উপাদানকে একত্র গ্রথিত করিবার কোনও প্রচেষ্টাও হইতেছে al) 
ইহার ফলে জীবনীতব্ববাদ প্রকৃত ইতিছাস শিক্ষ! দিত না। 

১৯১৫ খুষ্ট।ব হইতে জীবনীতত্ব বাদ--ইহাঁর Binge হইতে আরম্ভ করে। 
সনাতন পন্থা! ছিল যে গৃহ এবং সমাজ দিরা আরম্ভ করিয়া ইতিহাস শিক্ষা 
আরম্ভ করিতে হইবে-_যুক্তরাষ্টে সর্বত্র এই ধাঁরাই সমাদৃত হইয়াছে নিয়শ্রেণীর 
জন্য। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীতে যেখানে সহপাঠাপুন্তক পরিবার বন্দোবস্ত 
Rana সেখানেও ‘জীবনী 'র প্রাধান্য রহিয়াছে। 

'জীবনী'র পৃষ্ঠপৌষকগণ জীবন কাহিনী লইয়া গবেষণ! অপেক্ষা মনঃ- 
সমীক্ষণের পক্ষপাতি। জীবন কাহিনীর মধ্যে কোন অবস্থায় কি জানা 
বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন: এবং তাহাকে feats ব্যক্তিত্ব a কিভাবে 
যুগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে বাকি অবস্থায় তিনি কাজ করিয়াছেন তাহাই 


Ai, 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
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তাহাদের সম্বন্ধে আলোচ্য | এই সমস্ত বিশ্লেষণ অনেক সময় আখ্যায্নিকার 
পর্যায়ে চলিয়া Tta 

“জীবন কাহিনী অভিনয় দ্বারাও সাধারণের নিকট প্রিয় করিয়া! তুলিবার 
চেষ্টা হইয়াছে। ইহা! ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। 

‘জীবনী’র প্রসঙ্গে আজ্মজীবন কাহিনী, দৈনন্দিন লিপি, পত্ৰিকাসমূহ, 
স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র প্রভৃতিও অদ্গাদীরূপে জড়িত। কিন্ত জনসাধারণ VAS 
জীবন কাঁছিনীই ভালবাে বলির এই সমন্ত তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে 
পারে নাই। 

জীবন কাঁহিনীর এই জনপ্রিয়তা, এই সমৃদ্ধি এবং গ্রঁতিহাসিক সমস্তার 
ক্ষেত্রে ইহার স্থান দেখিয়া মনে হর কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনীকে ভিত্তি 
করিয়া পাঠক্রম পরিচালন! কর! হর না৷ কেন? বস্তুতঃ বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এই পরীক্ষাও কর। হইয়াছিল। বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়েও এই পরীক্ষাকার্য্য 
পরিচালনা করা হইয়াছে। যদিও ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই পাঠক্রম 
তেমন উৎসাহ পায় নাই, তবুও এখনও অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে 
শিক্ষার প্রারম্ভে জীবনবৃত্তান্তমূলক শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় | 

স্থানীয় সমাজের নেতাদের কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় সামাজিক ইতিহাস- 
বৃত্তান্তমুলক ভিত্তিতে গড়িরা তোলা যায়। প্রত্যেক সমাজে-প্রত্যেক 
স্থানেই স্থানীর বীরদের কাহিনী সঞ্চিত থাকে | এইগুলি ধারাবাহিক- 
ভাবে কালামুক্রমিক ধারায় পড়াইয়া গেলে ইতিহাস শিক্ষার স্থত্রপাত হইবে। 
এই প্রকারে স্থানীয় হইতে প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ এবং সর্বশেষ পৃথিবীর 
মহামানবদের ইতিহাস সাঞ্জাজিক ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া যায়। 

অধ্যাপক Johnson লিখিয়াছেন, ‘Biography can be made 
historical by making it more biographical grouping men 
about events rather than events about man and by 
studying man first of allas man’ | আমাদের ইতিহাস শেষোক্ত 

চেষ্টা করি না আমরা চেষ্টা 


ইতিহাসের কথাই ধরি। 


স্বাধীনত! সংগ্রামের সমস্ত কথা জানিতে পারি। নিশ্চয় নহে। আমাদের 


ইতিহাস জানিতে হইলে জানিতে হইবে 
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শ্রীঅরবিন্দের কথা, বালগন্গাধর তিলকের কথা, গোখেলের কথা, স্ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা, সুভাষচন্দ্রের কথ । তাহারা 
কি প্রকৃতির ছিলেন, তাহাদের Matera কিপ্রকার ছিল? তাঁহাদের ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তাহাদের শক্তি কি ছিল? 

শিক্ষককে যথাসম্ভব জীবনকাছিনীর সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে। 
জীবনীকে বাছিয়া লইবার স্থযোগও ছাত্রকে দিতে হইবে | 

জীবন বৃত্তান্তের ইতিহাস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাহাই aml হউক 
না কেন বা যে ARS অবলম্বন করা হউক কেন__ব্যক্তিত্বের দিকটি যদ্ধি, 
উপেক্ষিত হয়, তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। Dr. Sparks এর মতে “It 
will be an empty stage. However magnificent set, itis 
lifiless without the players.” 


সপ্তম অধ্যায় (খ) 
সামাজিক সভ্য বিষয়ক অধ্যয়ন 
( The Study of the Social groups ) 

জীবনবৃত্তান্ত ও ইতিহাসের মধ্যে সীমারেখা টানা হইয়াছে। তাই বলিয়া 
ইহা ধারণ! করিলে ভুল হইবে যে ব্যক্তিকে জানিতে গিয়া ব্যট্টিকে উপেক্ষা করা৷ 
হইয়াছে। প্ররুতপক্ষে Heredotus এর যুগ হইতে আরম্ভ ofan বর্তমান 
যুগ পযন্ত ইতিহাসরূপে যাহা চলিয়া আসির়াছে_-তাহার মধ্যে জীবনকাহিনীই 
বিশেষ অংশ TGS করিয়া রাখে সর্বত্রই বাহার! PRES করার মত কিছু 
করিয়া গিয়াছেন--হোকন1 তিনি রাজ! বা সেনাপতি UNAS অন্য কেহ 
ইতিহাস তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই লেখা Ba | 

জীবনবৃত্তান্ত এবং ইতিহাসের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করিলেই ইহ! বুঝা যায় । 
আধুনিক অর্থে জীবনবৃত্তান্ত ব্যক্তিবিশেষের qayta প্রতি সেবা বা উপেক্ষাকে 
মূল রাখিয়াই জীবনকাহিনী apni কর! হয় এবং সেক্ষেত্রে তাহার গুরুত্বও 
সে অনুসারে বিবেচন1 কর! হয় । কিন্তু আধুনিক জীবনবৃত্তান্ত কেবল জীবন 
কাহিনী লইয়াই থাকে না__তাহা ‘যুগ’কেও কেন্দ্র করিয়া লেখা হয়_ আবার 
ঠিক তেমনি আধুনিক ইতিহাসও কেবল W স্ন্ধেই রচিত হয়না_ জীবন- 
বৃত্তাস্তও তাহার শ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করে | 

মনীষী কার্লাইল ১৮৩০ খানে প্রশ্ন তুলিলেন, অতীত কাল হইতেই দেখ! 
গিয়াছে যে গ্রতিহাসিক সিনেট সভায়, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং SIA সভার বিষয়ে 
অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইয়াছেন-কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস কাহাদের ? এ 
যে লক্ষ লক্ষ নরনারী নীরবে বাহারা সমাজের সেবা করিয়া গেল তাহাদের 
খোজ কেহ রাখিল না। প্রকৃতপক্ষে সমাজের হিতকারি কাহারা যুদ্ধবিজয়ীগণ 
অথবা! সমাজের নীরব বন্মীগণ। তাহার পর Carlyle আরও লিখিলেন, 
এমন দিন আঁসিতেছে__যখন তাহার! বাহার! সৈন্যদের শিক্ষা বা! যুদ্ধ-বিজয় 
কাহিনী লিবিয়া ই স্ব হইবেন-_তীহাঁমের আর Steers বিয়া 
কর! হইবে না। তাহাকে একজন সাধারণ শিক্ষামূলক সংবাদদাতা প্রকাশক- 
রূপে গণ্য করা হইবে মাত্র। ইহার পর Macaulay তাহার Critical, 
Historical, Miscellaneons Essays and Poems নামক পুস্তকে 
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স্গ্টতর ভাষায় লিখিলেন, পূর্ণ শ্রতিহাসিক যিনি তিনি আমাদের রাজসভা, সৈন্য 
শিবির,পরিষদসভা! দেখিয়াই নিরস্ত হনন।_-তিনি আমাদের arate ea সহিত 
পরিচিত করান। তিনি এই কাধে নিযুক্ত হইয়| দেশের কোনও fafan? 
নগন্ঠ বলিয়া উপেক্ষা করিবেন ন'-দেশের এবং জাতির উন্নতির পক্ষে সহায়ক 
প্রত্যেকটি জিনিসই তিনি লক্ষ্য করিয়া ইতিহাসে স্থান দিবেন। এই লক্ষ্য 
রাখিন্ন Macaulay যে History of England লিখিলেন-_ তাহা অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইল। একদল শ্রমিক সভার সমবেত হইয়া গ্রন্থকার Macaulay 
aiara বিশেষ ধন্যবাদ জানাইলেন Gare বে তিনি এমন একখান! ইতিহাস 
লিখিয়াছেন যাহ! শ্রমিকদের ও সহজবোধগম্য। 

আমর! উপরের আলোচনা হইতে মোটামুটি বুঝি যে ইতিহাস প্রথম যখন 
Rataa প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল তখন ইহা প্রধানতঃ র1জনৈতিক 
এবধ সামরিক ঘটনার বিবরণী মাত্র। এই বিবরণীতে নেতাগণেরই বিবরণ 
ছিল্ প্রধান । কিন্তু তখন তাঁহারা ঠিক জীবনবৃত্তান্ত মূলক কাহিনী লিখিবেন 
--এই উদ্দেগ্ঠে এ প্রকার ইতিছাস রচন! করেন নাই | 

গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সুদ জনসাধারণের gei পরিবতিত হইতে 
থাঁকিল। গণতন্ত্র মানুষের মনে সামা বোধ জাগ্রত করিল--এবং অতীতের 
রাজনৈতিক qi সামরিক নেতার চেয় ধাহারা WAS ও দেশের কল্যাণের SD 
কাজ করিয়াছিল__তাহাদিগের দিকেই জনসাধারণের মনোযোগ আক হইল। 

শিল্প বিপ্লবের পর নূতন শিল্প পরিস্থিতি দেখা দিল | নৃতন সমাজচেতনা 
এবং সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নূতন সাড়া পাওয়া গেল। অতএব বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাক্ষেত্রে নবতম অবদান হইল-_উন্নতি আসে সহযোগিতার বিনিময়ে, 
সমবেত প্রচেষ্টায়, সামাজিক উন্নতির প্রচেষ্টার উপর | এই নৃতন ভাবধারা 
ছাত্রদিগকে সামাজিকতাবোধ সম্বন্ধে Sa করিল | 

শিশুর! প্রথমতঃ শিখে একত্র কাজ, একত্র খাওয়া, বাবা মার সঙ্গে 
ভাইবোনদের সঙ্গে একত্র গল্প কর, বিদ্যালয় জীবনে স্কুলের মধ্যে খেলাধুলা 
সঙ্ঘাদ্ধ কাজ-_তাহাদিগকে সংস্থামূলক কাধ্যের ( Group Condition ) 
এবং সম্পর্ক রাখার শিক্ষা ধেয়। বিদ্যালয়ের বাহিরে সমাজকেও উহীদের 
afs পরিচয় করাইদার চেষ্টা! করা হয়_-সমাজসেবী ব্যক্তিবিশেষের 
কাধ্যাবলীর সহিত পরিচিত।করা ইয়|_-অথবা নিকটবতী”কোনও বিশেষ ব্যবস্থা, 
করা ব| শিল্পের সহিত পরিচিতি দ্বারা। সমাজসেবী ব্যক্তিবিশেষ অর্থে 


W. 
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গোৱাল|, agaa ডাকঘরের পিয়ন ডাক্তার প্রভৃতি, ক্রমশঃ এই জ্ঞান 
বৃদ্ধি করিয়া সমাজের সকল শ্রেণীকেই প্রসারিত করা! বাইতে পারে এবং 
সমাজ গোষ্ঠির লোকদের শিল্প বাণিজ্য রীতিনীতি আমোদ-প্রমোদ সমস্তই 
ব্যাথ্যা কর! যাইতে পারে। ইহার পর একটি কারখানাকে কেন্দ্র efaa 
পাঠ দান কর! যাইতে পারে। 

একটি সমাজে ব স্থানে দেখ! গেল একটি বিশেষ বৃত্তি সম্পন্ন লোকই বেশী | 
তখন এ বৃত্তির সম্বন্ধে একটি বিষয় পড়াইতে গিয়া__ইহার ইতিহাস, ক্রয়- 
বিকাশ, যন্ত্রপাতি, আসবার, উপকরণ, জীবিকা,_সমন্তই শিক্ষার্থীদের পড়ান 
যায়। শিক্ষক এই সময় লক্ষ্য রাখিবেন যেন ছাত্র পারিধর্তনের সঙ্গে, কাল- 
ক্রমিক ধারাঁও অন্মরণ করে-__এবং এ্তিহাসিক প্রমাণাদির প্রতিও দৃষ্টি রাখে। 
আমরা আমাদের বাংল দেশের হুগলী সহরের ছাত্রদের এই পর্যায়ে শিক্ষা 
দিব al করিয়। লইতেছি। আমাদের ছাত্ররা লক্ষ্য করিবে কিভাবে 
পুরাতন বাড়িগুলির স্থানে নূতন বাড়ী উঠিতেছে, পুরাতন বা/ডিগুসিরও পূর্বে 
কি ছিল, ব্যাণ্ডেল, সিদ্ধুরের উৎপত্তির ইতিহাস, দোকান পাট চন্মননগরের 
পরিবর্তন, হুগলী জেলথানার দুর্গ হইতে ক্ৰমপরিবর্তন,_এই প্রকারে অগ্রসর 
হইতে হইতে ছাত্রর। বিভিন্ন বৈদেশিকদের ভারতে আগমনের পূর্বের কাল, 
পৰ্য্যন্ত চলিয়া আসিতে পারে। f 

এই সমন্তই অবস্থা বিষয়ক। এর পর ঘটনার পর্যযায়ে চলিয়া আসা 
ata) কি কি ঘটনায় হুগলী সহর গড়িয়। উঠে, তখন হৈদেশিকগণ ভারতে 
আলির! কি ভাবে কথাবার্তা বলিল, কিভাবে তাহার! বুঝিল যে বাণিজ্য কুঠি 
গড়িয়া তুলিতে পারিবে, একে একে gata at কি ভাবে সরিয়। গেল_ 
এই সমন্তই শিক্ষায় সাধারণ জ্ঞান হিসাবে MACS পারেন অথবা ছাত্ররা নিজে 
প্রশ্ন দ্বার! মীমাংস| করিয়া নিতে গারে। 2 

ছাত্রগণ একটি ক্ষুদ্র ব্যবসাঁয়কে কেন্দ্র করিয়াও আস্তর্জাতিক ইতিহাস 
শিক্ষ। লাভ করিতে পারে । আমাদের ভারতবর্ষে ধানের উৎপন্ন ধানের চাষ 
খানের চাউল হওয়া, মিলের শ্রমিকদের কাজ, তাহাদের জীবন ধার", মিলের 
কাজ, চাউল চালানের ব্যবসায়, ইহার ফলাফল; লাভালাভ, জাহাজে যাওয়া 
আস্তর্জাতিক পরিস্থিতেতে দ্রব্যের মূল্যের উঠানামা, uaa হিসাব ব্যাঙ্কের 
ইতিহাস -এইপ্রকার অনেক কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ছাত্ররা সংঘযুগক 
শিক্ষা লাভ করিতে পারে | 
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Culture Epoch Theory অহ্থসারেও এই প্রকার শিক্ষা দেওয়ার 
প্রস্তাব উঠিয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন এক একটি বছরে এক একটি বিষয়ে 
শিক্ষা দিতে হইবে। পরিবার এবং গৃহের ইতিহাস এক বৎসর, যন্ত্রপাতির 
ইতিহাস এক বৎসর, বুদ্ধি জীবনের বিকাশের ইতিহাস এক বৎসর | এই প্রকার 
শিক্ষায় এক একটি বিসয়ের বিশেষ শিক্ষা FXO! অর্পণ করা বায়__কিন্ত 
বিসয়টি অন্যান্য বিসরের সহিত TAFT ভাবে-পড়াইতে হয় বলির শিক্ষার্থীর 
জ্ঞান অপরিপক থাকে | 

পণ্ডিতগণ ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি সাধারণ বিভাগও তাহার atasi 
আলোচনা করিয়াছেন । ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে Mr. Pristley লিখিলেন_“The 
method in which I have thought proper to explain the 
history of England is, to divide the whole into Separate 
Periods and to digest all the Materials relating to each 
other under certain important Heads? তিনি সমগ্র ইংলণ্ডের 
ইতিহাস ৫২ ভাগে ভাগ করিলেন এবং এই ভাগ TR কি বড় কি ছোট 
সমস্ত ছাত্রই ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায় হইতে আরম্ভ 
ay তাহাদের যুগ পধ্যস্ত জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের সহিত সুপরিচিত 

ত। 


দার্শনিক gere ইতিহাস পাঠে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে দুইজন 
অধ্যাপক বিশেষ চেষ্ট| করেন | 

অধ্যাপক Mace বলিলেন “An examination of the life of any 
people will reveal certain permanent features common to 
history of all civilised nations. There will be found five 
well marked Phases a political, a religions, an educational 
an industrial auda social phase. These are differentiated 
by the fact that each has a great organisation, called an ius- 
titution, around which it clusters. and whose Purpose, 
plan of work and machinery are peculiar to itself» উক্ত সুধী 
ইহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন__রাজ্সনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র রাষ্ট 
বা শান তন্ত্র ধর্শের কেন্দ্র গির্জা বা সঙ্জারাম সমূহ, শিক্ষাও বৃদ্ধির কেন্দ্র 
হইল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ, শিল্পের কেন্দ্র হইল জীবিকা, বা জীবন ata 


> 
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প্রণালী-এবং সমাজের রীতিনীতির প্রতিষ্ঠান দল ব! পরিবার। এই মত 
প্রথনতঃ জনপ্রিয় হইলেও শেষ পর্য্যন্ত “দখা গেল__সমন্ত fang ইহা প্রযুক্ত 
করা বার না। 


আবার ছুজন অধ্যাপক Dr. Marshall] এবং Mr, Goety ভাবধারা 
দিলেন “Social Process approach to instruction in the Social 
Studies”, তাহদের এই ভাবধারাকে Dr Johnson বলিয়াছেন “Socio- 
logical analysis of the historical idea of Development” 
এই সুধী দ্বয়ের পস্থাকে Dr. Johnson নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন :— 
A. The process of Adjustment with the External 
Physical world. 
B. The Process of Biological continance and 
conservation. 
C. The process of Griding Human Motivation 
Aspiration 
D. The process of Developing aud operating the 
Agencis of Social Organisation. 
E. The process of serving and Directing cultural con- 
tinuance and cultural change. 
F. The process of personality Molding. 
আমরা এইবার বিষয়টির উপর পরিসমাপ্তি টানিয়া আনিতেছি। 
ইতিহাস পাঠ প্রথম আরম্ভ হইল-__পাঠ্য পুস্তককে কেন্দ্র করিয়া | তাহার 
পর ইতিহাস পাঠ_কতৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিল। 
কিন্তু ১৯০০ খষ্টাব্দের পর হইতে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বিভিন্ন শিক্ষা 
NE মূলক কমিটির নির্দেশ অনুসারে ইতিহাস পাঠদানের সংস্কার আরভ 
ল। পাঠ্য পুস্তক সমূহ সে অনুসারে লিখিত হইতে থাকিল এবং আধুনিক 
যুগে RTS বিদ্ধ পাঠ’ এর আন্দোলন চলিতে থাকার জন্ত ইতিহাস শিক্ষাদান 
C SRI ffas হইতেছে। এই শিক্ষায় শিক্ষকের পাণ্ডিত্য গভীরতর 
হওয়া প্রয়োন--এই আন্দোলনও ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে। 


সপ্তম অধ্যায় গে) 
AST পহু 
( The Source Method ) 


অধ্যাপক Johuson লিখিয়াছেন “History in the usual accepta- 
tion of the term means the history of man. The materials 
to be studied are the traces left by his existence in the world, 
his thoughts and feelings. ‘The traces left by human past 
are his sources.” 
তাহ| হইলে এই Source বা প্রভৰ হইবে সত্যের উপর ভিত্তি। ইতিহাস 
বাস্তব ঘটন! সম্বলিত কাহিনী মাত্র। ই্রতিহাপিক WIE | Raae 
Pray যদি কোনও ঘটনায় প্রবেশ করে, তবে তাহা! আর ইতিহাস থাকে ay 
ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত aq! এতিহাসিককে তাই সর্বদাই মুল উৎস বা 
প্রভবকে অনুসরণ করিতে কষ্ট করিতে হয় | তবুও আমরা বলিব ইহাই 
একমাত্র উপায় এবং এই জন্যই ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে ধর! ata | 
অধ্যাপক Johusonagy মতে প্রভব a ৯০০০৪কে traditions এবং 
Remains এই ছুইভাগে ভাগ কর! যার। Traditionag বাংলা প্রতিশব্দ 
আমরা গ্রহণ করিলাম (ক) এতিহ এবং Remains প্রতিশব্দ গ্রহণ করিলাম 
(খ) উদ্ধ ত্তাংশ। 
প্রথমতঃ ওঁতিহের কথা লইয়াই আলে।চনা কর হইতেছে। মান্য afo 
রাখিয়া গিয়াছে = 
(ক) বাচনিক যুগ যুগান্তর বংশ পরম্পরা 
(খ) অঙ্কন বা শিল্পচাতুর্য্য মাধ্যমে | 
(গ) লিখিত বা মুদ্রিত ভাবধারার মাধ্যমে | 


একটি কথা মনে রাখা দরকার । Afex মাত্রই ইতিহাস__কিন্তু উদ্ধ তাংশ 
তইল তাহাই যাহা মানুষ অজ্ঞাতসারে পদচিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া গেল-ভাবধারার 
মাধ্যমে। মানুষের সামা্দিক জীবনের ধারা, কোনও ভাষা বা শিল্পের 
অন্তমিহিত ভাবধারা এই পর্ধ্যায়ে পড়ে। 
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নৃতত্ববিদ্গণ সাধারণতঃ মানবের ইতিহাসকে উপাদানের প্রাপ্তি অন্গসারে__ 
তিনটি প্রশস্ত ভাগে বিভক্ত করেন | 
তাহাদের এই বিভাগে_ বর্তমান যুগ শেষ বিভাগ এবং ইহার পরিধি বিগত 
ছুই হাজার বৎসরের কিছু অধিক সময়ের | (সে সময়ের আমরা, কিছু লিখিত 
উপাদান পাই )। 
এই এতিহাসিক যুগের aq উপাদান qa আমরা নিয়লিখিত- দ্রব্যসমুছ 
গণ্য করি__ 
(ক) প্রাচীন সাহিত্য যেমন__বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
কৌটিলোর অর্থশান্ত্র। 
খ) প্রত্বতাত্বিক উপাদান যেমন__লিপি মুদ্রা, সৌধ, স্মৃতিস্তভ, চিত্র 
প্রাচীন অট্টালিকা । 
(গ) বিদেশীয়দের বিবরণ বেমন-_পৌরপ্রনন্নে, নিয়ারকদের গ্রন্থ, 
সু মা কিয়েনের গ্রন্থ । ` 
(ঘ) আত্মজীবনী সমুহ, জীবনী, দৈনন্দিন লিপি, ফৰ্ম্মানসমূহ, ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দপত্রসমুহ ইত্যাদি 
(উ) অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, q7 প্রভৃতি। 
মহেঞ্জোদাড়ে। হইতে শ্রীরাথালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং মাশাল 
সাহেব প্রাচীন অট্টালিক৷ প্রভৃতি দেখিয়া যে ্তিহাসিক তথ্যের উদ্ধার 
কক্গিয়াছেন__-তাহ| মুল উপাদানের AF? উদাহরণ স্বরূপ। আর্ধসভ্যতার 
বহুপূর্বে এ অঞ্চলে চারিটি সুসভ্য জাতি বাস করিয়া গিয়াছে__এই সিদ্ধান্তই 
Sten করিয়াছেন। আবার আমরা দেখি দুর্গাপুর খাল খনন করিবার 
প্রাকালে এ স্থানে বহু প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
পণ্্রতিফালে বেড়াচাপ অঞ্চলে যে drotas সন্ধান মিলিয়াছে_তাহাতেও 
দেখ! যায় যে বাংলাদেশে গাঙ্গেয় অঞ্চলে BAA চার হাজার বঙসর পুর্বে 
এক সুসভ্য আতি বাস করিত। 
আমাদের প্রশ্ন দাড়ায় এই মূল উৎস সমূহ এ্তিহাসিকগণ কি ভাবে কাজে 
লাগান তাহার সম্বন্ধে ইতিহাস শিক্ষক মাত্রই বোধ হর জানেন। একটি রাজার, 
লময়ে দেখা গেল বেশ GIR) aga পাওয়া গিয়াছে_সেই বংশেরই পরবতী 
আর একজন রাজার সময় দেখ! গেল যে সেই aiga অপেক্ষাকৃত হালকা, 
তার পরবস্তী Bets gH) হয়ত আরও ছোট হইয়া গেল, তারপর হয়ত HAI 
৬ 
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গেল সেই বংশের রাজাদের রোপ্যমুদ্রা পাওয়া যাইতেছে--এবং তাহা EIRE 
ছোট হইয়া গিয়াছে _তখন বুঝা যায় যে বংশের রাজশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছে। কোনও aaia মুদ্রায় হয়তো মহারাজাধিরাজ কথাটি-_উৎকীর্ণ 
দেখা গেল_আর সেই বংশেরই আর একজন রাজার মুদ্রায় হয়তো দেখা গেল 
কেবলমাত্র মহারাজ কথাটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ইহা হইতেও অনেক সময় 
সিদ্ধান্ত কর! হয় যে পরবর্তী রাঞ্জ। হয়তো তেমন শক্তিশালী ছিলেন aT | মূল 
লিপি হইতে ইতিহাসের খহুসন্ধানের প্রকৃষ্ট - উদাহরণ স্বরূপ সমুদ্রগুণ্ডের 
হরিসেন লিখিত প্রশস্ত aAa? উদাহরণ: এ লিপর পাঠ প্রতিহাসিকগণ 
উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমূদপুপ্ত_ উত্তর ভারতে যে সমস্ত রাজ্য অয় 
করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সমতট, দাবক, কামকপ, নেপাল রাজ্যের উল্লেখ 
আছে।. এ লিপি হইতেই জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের রাজসমূহ এবং 
আরও কয়েকটি রাঞ্য ঠিক আপন epee রাখেন নাই। এই প্রকারেই q 
উৎস হইতে ইতিহাসের Raa সন্ধান পায়| যায়! এইতো গেল প্রাচীন 
যুগের কথা । বর্তমান যুগের ইতিহাসের কথাও অনেক সময় মূল দলিল বা সনদ 
ভইতে জানা যায়। মহারাজ শন্দকুমারের ফাসির সমর--তাহা'র যে বিচার 
হয় এবং যেরায় দেওয়া হয়,_সে মূল বইখানার দেখা যায় যে সিরাজউদ্দৌলা 
মহারাজ নন্দকুমারকে হুগলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি 
নন্দকুমারকে নিষেধও করিয়াছিলেন যে ইংরেজ্জগণ যেন কোনও প্রকারে 
চন্দননগরের দিক দিয়। গল্প! পার না হইতে, পারে । কিন্ত নন্দকুমার বিশ্বাপ- 
ঘাতকতা করিয়া ইত্রাজদ্দিগকে যাইবার পথ ছাড়য়! দিয়াছিলেন। অনুমান 
করা হয় যে পলাশীর রণক্ষেত্রে যাইবার সময় ইংরাজ্জগণ :এই পথের সুযোগ 
গ্রহণ করে। এই প্রকারে আমর! অতি আধুনিক মুল বিবরণ হইতেও 
ইতিহাসের নূতন আলোক সম্পাত করিতে পারি। | 
আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহ এই ang জটিল মূল উপাদান কতটা অঙুসরণ 
করিতে পাঁরিবে তাহাই ভাবিবার বিষয় । ইতিহাস শিক্ষক প্রভব পন্থার কতটা 
যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন? এই কথ অবিষ্ঠি স্বীকার্য যে মূল’ উৎস 
পাঠ করিলে ছাত্রগণ ইতিহাসের বাস্তবতার সন্ধান পাইবে_-এবং কৌতুহল 
পরায়ণ হইবে । কিন্তু কাঞ্জটি অত্যন্তই কঠিন | হরতো একমাত্র বিশেবজ্ঞগণ 
ছাড়া ইহাব তাৎপর্য উপলব্ধিও করিতে পারিবেন Ali এই অবস্থায় ছাত্রদের 
হাতে মূল! উল সমু দেওয়ার সার্থকতা কি হইতে পারে? ইহার Vere 


| 


| 
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বলা হয়. ছাত্রদের গবেষণা করার প্রত্যাশা করিয়া এই সমস্ত উৎসের সহিত 
পরিচিত করান হয় না। আমরা বিজ্ঞানের বীক্ষনাগারে ছাত্রদের বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন অভিক্রিয়ার (experiment) কথা চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই 
যে ছাত্রগণ সেখানে বে ভাবে মনীষিগণ পূবে অভিক্রিয়া দ্বারা কৃতকার্য 
হইয়াছেন, সেই অভিভ্রিয়াগুলির পুনরণৃষ্ঠান দ্বারা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 
এবং উহাই তাহাদের নূতন পথের স্বরূপ হয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সেই 
একই অভিক্রিয়ার উদ্দেশ্য মূল উৎসের সহিত পরিচয় করার প্রচেষ্টার কথা 
উঠিয়াছে। ছাত্রদের দেখিবার হইতেছে এই যে কি পন্থায় এতিহাসিক সত্যের 
সন্ধান পাওয়া যার-__এবং ওতিহাসিক সত্য স্থাপিত হয়। গস্তব্যস্থানে পৌছার 
অপেক্ষা_পথ অতিক্রমণ কম গুরুত্বপূর্ণ নহে” aera) গান্ধী নোয়াখালি গিয়া 
হয়তো মনক্কামনার পুর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই-কিস্ত তাহার 
নোয়াখালি অঞ্চলের পরিক্রম। বা আচাধ্য বিনোভ| ভাবের পথ পরিক্রমা_ 
গন্তব্যের আদশে পৌছার চেয়ে কষ মুল্যবান নহে। 

ইতিহাস শিক্ষক উৎস সমূহের বাবহার__নিয়লিখিত উদ্দেশ্তে করিতে 
* গায়েন | 

(ক) একটি এরতিহাসিক আবহাওয়া স্ষ্টির উদ্দেশ্য_ 

ছাত্ররা প্রাচীন সামাজিক এবং ভৌগোলিক অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত 
থাকে। মুল দলিল পড়িয়া গুনাইলে ছাত্রর| এ সম্বন্ধে একটু অবহিত হয় এবং 
ভাহাদের মধ্যে বাস্তবতার আবহাওয়া স্থষ্টি হয়। কিন্তু বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যার 
কোনও প্রয়োজন নাই। : 

(খ) শিক্ষক যদি তাহার দেয় পাঠ প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহা হইলে 

তিনি সকল অবস্থায়ই বুঝিবেন কোন সময় তাহাকে মূল উৎসের সহিত পরিচিত 

করাইতে হইবে । তিনি প্রয়োজন মত ছাত্রদের উহা গড়িয়া শুনাইবেন।  , 

গে) অনেক may ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে পক্ষপাত দুষ্ট বিবরণ থাকে 
অথবা! সংক্ষিপ্ত খাকে। শিক্ষক তখন 'মূল' উৎসটুকু পড়িয়া শুনাইলে ছাত্রগণের 
ASS এতিছাসিক ধারণ: জন্মে৷ 

দর্কশেষ কথা এই_এই সঙ্গালোচনা কেবল গরিষদের TINT করা 
উচিত । eo শিক্ষক ang বিষয়ের উৎলের লক্ধান পাইবেন না--হুরভো 
বা শিক্ষকের ইহাতে mage কম, তখন শিক্ষক করেকটি বিশেষ ঘটনা বাছাই 
SfN ডাছাতেই ছাত্রঘের নিকট উৎসের afew পরিবেশন করিবেন fam. 
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লইয়া প্রশ্ন নহে__উৎকর্ষতাই আদর্শ। আমাদের লক্ষ্য হইবে ছাত্রদের 
মানবিকতা! গঠন। আমাদের উদ্দেশ্য ছাত্ররা aes পড়ুক সমালোচনা ময়দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে জানিতে Figs, বুঝিতে শিখুক। যদি কোনও বিষয়ে সমালোচনার 
UY নাও থাকে--শিক্ষক নিজে সমালোচকের কার্য করিবেন এবং প্রয়োজন 
মত বিভিন্ন পুস্তক হইতে ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইবেন। 

ছাত্রদের বিভিন্ন স্থানে এ্তিহাসিক পরিভ্রমণ হইয়া গেলে ও উৎসের সহিত 
পরিচিত করা যার। এই প্রসঙ্গে আমরা AR আলোচনা করিয়াছি বে 
তিক্টোরিরা মেমোরিয়াল বা যাদুঘরে গেলেই ছাত্ররা যখন ওয়ারেণ শেষ্টিংসের 
চিঠি দেখিবে, বাবরনামা দেখিবে, পলাশীর যুদ্ধের কামান দেখিবে, মিশরের 
ম্যমি দেখিবে, ভারতের স্তূপ দেখিবে, বক্ষের মুতি দেখিবে__তখন' স্বতাবতঃ 
তাহারা উৎসের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে। শিক্ষককে আক সেই গুরু দায়িত্বভার 
গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের দেশ সমূহ এই বিষয়ে অনেক অগ্রসর 
Real গিয়াছে। আমরা আর কতদিন পিছনে পড়িয়া থাকিব? 


A 


1. 


অষ্টম অধ্যায় 
অতীত বাস্তবে বূপায়ণ ( Making the past real ) 


ইতিহাস অধ্যাপনা সম্বন্ধে Mr. Morse Stephens লিখিলেন, 
“Nothing is more difficult than to realise existence in a 
bygone era. The perspective which years, as they roll 
by, give to past ages emphasises certain salient points 
and leaves the background vague and it is only by satu- 
tating the mind in contemporary’ literature, diaries and 
letters that an idea can be formed of the ordinary life 
during a post period, But even then it is difficult to convey 
to a reader an impression of a time ‘in-which one has not 
lived : it is more—it is impossible” 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের এই অসম্ভবের সম্ভব কতটুকু তাহাই আমরা এই নিবন্ধে . 
আলোচন। করিব ॥ i 
ইতিহাস যে সুস্পষ্ট এবং জীবন্ত হওয়া উচিত ইহা আজ পৃথিবীর সর্বত্রই 
স্বীকৃত হইয়াছে। 
অতীতকে বাস্তবরূপে অন্গতব করিতে হইলে আমাদিগকে অতীত অবস্থার 
মানসিক স্তরে যাইতে হইবে । বাস্তবতার সম্মুখীন হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় : 
সেই বাস্তবে দেখা, পর্যবেক্ষণ sql স্থানীয় কোন এতিহাসিকতন্তে সম্মুখান 
হইলে তাহা হইতেই বৃহত্তর ইতিহাসবোধ জন্মায়। পলাশীর রণক্ষেত্র বা টিপু- 
সুলতানের দুর্গ-দরজ! একবার দেখিলে যে প্রতিহাসিক বোধের উন্মেষণা হয়_ 
শতশত পুস্তক পড়িয়াও তাহা হয় না। ইহাই স্থানীয় বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া | 
প্রায় প্রত্যেক দেশেই যাদুঘর এবং তাহার সঙ্গে পুরাতন দ্রব্য, চিত্র, 
ACIS আছে। অনেকসময় তাহার যথেষ্ট ্রতিহাসিক মুল্য থাকে 
আবার অনেক সময় থাকেও al) শিক্ষক যথাসম্ভব এগুলির যথোপযুক্ত 
শিক্ষায় প্রয়োগ করিয়া দেখাইতে পারেন | সম্ভব হইলে শিক্ষকও বিদ্যালয়ের 
জন্ত একটু একটু করিয়| ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের 
নিজন্ব ‘যাদুঘর’ এর স্যষ্টি করিতে পারেন। 
স্থানীয় সমাজকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিলেও ইতিহাস বোধ STH এই 
সম্বন্ধে অধ্যাপক Johnson লিখিয়াছেন, “Appeals to reality within 
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the community were strongly urged in the Eighteenth 
Century and naturally became prominent in the Community 
approach to history.” জামনিদেশে ছাত্রদের যাতায়াতের ভাড়ার Vad 
করিয়া দিয়া ছাত্রদের excursion এ লইয়া গিয়া ইতিহাস, ভূগোল, 
সমাজবিদ্তা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করা হয় এবং 
RNS পাওয়া যায়| সাধারণতঃ অবকাশের সময়ই এই সমস্ত excursion 
পরিচালন! করা হইত | 

শিক্ষার্থীদের চাক্ষুষ পরিদর্শন দ্বারাও ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করা যায়। 
প্রাচীন দ্রব্যসমূহের Sis অথবা মডেল দ্বারা এই মমস্ত কার্য আরভ্ভ করা 
WH) ছাত্রগণ একটি রণক্ষেত্রের মডেল, একটি দুর্গের মডেল ্বচ্ছন্দেই মাটিতে 
UR একটি ছাচের উপর করিয়া দেখাইতে পারে। ইহাতে একঢৃষ্টিতেই 
অনেক কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিষয়েও জাম্ণগণই প্রথম 
পথপ্রদর্শক । আমাদের ভারতবর্ষের বিগ্ভালয়সমূহেও আমরা ইচ্ছা করিলেই 


' আর্ধ-অনার্ধ্য, গ্রীক, কুশান, শক, পাঠান, মুঘল প্রভৃতির মডেল প্রস্তুত করিয়া 


তাহাদের পোষাক প্রভৃতি দেখাইয়| বিষয়টি ছাত্রদের চিত্তাকর্ষক করিতে পারি। 

পাঠ্যপুস্তকের মধ্যমে বা চিত্রের সাহায্যেও ইতিহাসকে বাস্তব করিয়া 
তোলা যায়। 

প্রাচীর চিত্রসমুহও চাক্ষুষ শিক্ষার উজ্জল বনশ্বপ। ভিট্টোরিয়! 
মেমোরিয়ালের গায়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের কাহিনীর যে প্রাচীর 
চিত্ৰ রহিয়াছে তাহা যে কোনও শিক্ষার্থীকে মুগ্ধ করে। 

ইহার পরই আমরা Poster প্রভৃতির বিষয়ে কিছু বলিতে চাই। 
অধ্যাপক Johnson এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন_ “When we enter the 
field of posters, post cards, pictures in books, magazines 
and newspapers, there is an embarrasment of riches for the 
entire world, with various devides for projecting almost 
any picture on a screen “আজকাল magic lantern-র সাহায্যে 
শিক্ষাপ্রদান পৃথিবীর neat জনপ্রিয় হইয়াছে | 

বেতার সাহায্যে মাইক প্রভৃতির দ্বারাও ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া 
উপস্থাপন করা যায়। : 

এই a taal মানচিত্র, চার্ট, diagrams প্রভৃতির কথাও mad 
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করিতে পারি যদিও Qag models বা ছবির মত এতটা প্রাণবন্ত করে না, 
এগুলি অন্বয় সাধন করে মাত্র। তবে এই সমস্ত প্রয়োগকীলীন 'যথাসত্ভব 
সরলগন্থায় অগ্রসর হইতে হইবে । মানচিত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশটুকুই 
যেন BACH প্রতিভাত কর! যায় । è 
অভিনয় দ্বারাও ইতিহাসকে প্রাণবন্ত কর! যায়। এই সম্বন্ধে আমেরিকার 
প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া aaas Johnson লিখিয়াছেন_-4]1) the 
elimentary school much is made of dramatizing history. 
“Inthe best form of tnis kind of exercise, the children 
compose themselves the drama and arterwards act it. When 
@ this is done with proper material, itis a valuable exercise, 
well worth the time which it takes” আমাদের ভারতবর্ষের ADINA- 
সমূহে হয়তে। ইতিহাস হইতে অভিনয় গ্রহণের নামে আমরা চঞ্চল হইয়া 
উঠব | লেখকের afer হইতে ছাত্রদের অভিনয় রচনার অভিজ্ঞতা আছে। 
দেখা গিয়াছে ছাত্ররা গভীর আনন্দের সহিত নাটকের রচনা এবং তাহারা 
অভিনয়ও করে || ইতিহাসের বিষয়টিও পরীক্ষামূলক অবস্থায় রাখা হইয়াছে। 
সম্পর্কে পরবর্তী অশ্থচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | এ 
ছাত্ররা নিজেরা অতীত যুগের এক একজন লোক কল্পনা করিয়া চিঠিপত্র 
faa অতীতকে বাস্তব করিয়া! তুলিতে পারে। সম্রাট অশোক তাহার 
একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে চিঠি লিখিতেছেনঃ টিপুস্ুলতান ইংরাজ 
সরকারকে চিঠি লিখিতেছেন, amis আকবর মানসিংহকে রাণাগ্রতাপের বিষয়ে 
> sp দিতেছেন-__এই প্রকার চিঠি ছাত্রদের লিখিতে বলিলে তাহার! ভারি 
আনন্দ পাইবে । ছাত্ররা কেহ কেহ আর্কট অবরুদ্ধ অবস্থায় নিজেদের আর্কটে 
রাখিয়া চিঠি লিখিতে পারে, পলাশীযুদ্ধের ঠিক পরেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা 
মীরজাফরকে তাঁহার কার্ধ্যের পরিণাম সম্বন্ধে লিখিতে পারে। - 
ছাত্ররা ‘দৈনন্দিন -লিপি' দ্বারাও অতীতকে বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে 
পারে । আমরা কল্পনা করিব যে আমাদের একজন ছাত্র তিনটি মারাঠা যুদ্ধের 
সময়ই জীবিত ছিল। সে দৈনন্দিন লিপি atfeat—foate মারাঠা যুদ্ধের 
পরপর বিবরণী_-আজ এ সংবাদ পাওয়! গেল---এইভাবে সাজাইয়। যাইতে 
| পারে। (Page 180, See Jeffrys ) 
| ইতিহাস শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিবার আর একটি উপায় হইতেছে সভ্ঘবদ্ধ 
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কার্য । ছাত্রছাত্রীগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে হাতের কাজ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
মানব, তাহাদের গুহা রচন|, অভিনয় প্রভৃতি করিতে পারে । আমরা বিষয়টিকে 
বিস্তৃত্ূপে আলোচনা করিতেছি । আমর! ভারতবর্ষের ইতিহাসের আর্ধ্যদের 
যুগ পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সময় আমর! শ্রেণীর ছাত্রদের একদলকে 
আর্যদের সমাজ-জীবনের চিত্র আঁকিতে দিতে পারি, একদল ছাত্র প্রাচীন 
ভারতের রাজাদের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা, করিতে 
পারে, আবার একদল ছাত্র হয়তো! আধ্যদের বেদ উপনিষদ প্রভৃতির সম্বন্ধে 
RE প্রবন্ধ লিখিতে পারে | 
ইতিহাসের শিক্ষকমাত্রই অনেক সময় অস্ুতব করেন যে ছাত্রদের কাজ 
যেন একান্ত ব্যক্তিগত হইয়| পড়িরাছে। তাহারা সহযোগিতামূলকভাবে বা 
যৌথভাবে কাজ করিতে শিক্ষা পাইতেছে না । এই যৌথভাবে কাজ শিক্ষা 
দিবার জন্তাই অনেক শিক্ষাবিদ Group workwg পক্ষপার্তী। শিক্ষাবিদূগণ মনে 
করেন যে যদি আস্তর্জাতিক গ্রীতি প্রসার করিতে হয়... তাহা হইলে পাঠ্য 
. বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক কাধ্যের উৎসাহ দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন। ইহাতে লাভ হইবে Siam যৌথরূপ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
শিখিবে এবং আনন্দও পাইবে। তাহারা ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্থাতার উর্ধে 
থাকিতে শিখিবে | এইপ্রকার কার্য গ্রহণ করা অর্থাৎ স্ূপরিকল্লিত করা 
কষ্টকর। তবুও এইকথা আমর! বলিব যে সংঘবদ্ধ কাজ শিক্ষার্থীদের প্রচুর 
আনন্দ দেয়। ' : 
ছাত্রগণ অভিনয় করিতে পারে এই কথা পূর্বেই আলোচনা কর! হইয়াছে। 
ইহা একটি যৌথ কান্দ । এ্তিহাসিক বিতর্কও একটি যৌথ শিক্ষা প্রণালী | 
বিতর্ক সত! যথাবিধি হওয়াই উচিত এবং ইহা গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে বিশেষ 
একটি শিক্ষ।। তবে এই সমস্ত বিতর্ক সভায় গঢিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের দিকেই 
লক্ষ্য রাখ! হয়_ ফলে বিতর্কের উদ্ভব ঘটে | 
Group wok এর আর একটি পথ হইতেছে একটি ace বিভিন্ন 
দলে ভাগ করিয়া দিয়া এক একটি নিদ্দিষ্ট বিষয় তাহাদের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া। তাহারা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বিষয়টির মধ্যে যত প্রকারের 
অঙ্সন্ধান পড়াশুনা গবেষণা করিয়া নোট করিয়া টুকিয়া গেল। নিদিষ্ট 
_ সময়ের শেষে প্রত্যেকটি গ্রপ শ্রেণীর নিকট তাহদের সংগ্রহ দাখিল 
করিল। তখন ইহাদের মধ্যেই একজন মতাপতি, একজন awl, একজন 
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্ল্যাকবোর্ড চিত্রকর, একজন বিশেষজ্ঞরূপে বিষয় সমূহের পর্যালোচনা করিতে 
পারে। 

আবার সেইভাবে গ্রপ করিয়া শ্রেণীর ছাত্রদের একটি অভীতের ঘটনাকে 
সংবাদ পত্রের ন্যায় প্রকাশ করিতে বল! যাইতে পারে। তাহার সহিত 
বর্তমান ঘটনার সম্পর্কও দেখাইতে বলা যাইতে পারে | 

আবার সেইভাবে ছাত্রদের ‘পুস্তক’ রচনার sims দেওয়া যাইতে 
পারে। একদল ছাত্র ইতিহাস পুস্তক লিখিল, একদল তাহার ছবি আকিল, 
একদল বুগরেখা সন্নিবেশ করিল একদল ভূমিক! ও VAT প্রস্তুত করিল | 

ALT মধ্যে যৌথভাবে কাজ করিয়া ছাত্ররা প্রদর্শনীরও বন্মোবস্ত 
করিতে পারে। একটি এর.প চার্ট প্রস্তুত করিল, একটি গ্রুপ ছবি afaa | 
একটি গ্রুপ মানচিত্র আকিল, একটি গ্রপ পুরাতন কাগজ পত্র সংগ্রহ 
করিল-__এইভাবেও চমৎকার কাজ করা যায়। AFSAT এই ক্ষেত্রে 
কাজ করিবার বহু সুযোগ RINE | 

ছাত্ররা গ্রুপ অস্থসারে ওঁতিহাসিক স্থানে বেড়াইতে যাইতে পারে | 
এহ গ্রুপ ছোট ছোট হইলেই ভাল হয এবং যাইবার ACH তাছার! কিকি 
লক্ষ্য রাখিবে তাহার বিষয় পূর্বে বলিতে হইবে। এই প্রণব আলোচনা 
করিতে গিয়। Mr. Hill লিখিয়াছেন। “A visit to the site of an 
old castle or to an ancient Cathedral may unlock a 
mind to historical under- 


child’s imagination and open his 
aching can do.” 


standing as no amount of class Room te 


ইতিহাস শিক্ষা-প্রদানে অভিনয়ের স্থান 


( Dramatisation in History ) 


মানবমাত্রই অনুকরণ fax) শিশু-ও। শিশু যখন বড় হয়, তখন 
অতাতের বস্তু বা কল্পনাকে নূতন নূতন ভাবে সাজাইয়| Stel অহ্বকরণ করিতে 
ভালবাসে । শিশুর এই অন্ুকরণের মুলে থাকে তাহার অহ্ংবুদ্ধি, ক্ষমতার 
আজ্ঞা, তাহার বড় হইবার আগ্রহ । কল্পনার বস্ত (Make believe) খেলার 
মধ্যে তাহারা তৃপ্তি পায়, জীবনে সন্ধান পায় সাফল্যের । কবিওরু 
রবীন্দ্রনাথের শিশুবীরের ডাকাতের সঙ্গে লড়াই এই কল্পনারই AE এবং অভিনয় | 
শিশুর যত বয়স বাড়িতে থাকে, ততই তাহার কল্পনার বৈচিত্রযও বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত 
হইতে থাকে। শিশুর এই কল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া! খেলার মধ্য দিয়! শিক্ষার ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ কর! শিক্ষকের একটি কর্তব্য। শিশুর কল্পনাকে গঠনাত্মক পন্থায় 
পরিচালন! করিতে হইলে-_শিশুকে অভিনয় সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা, প্রদান 
একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে হয়। সম্রাট অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর, শাহজাহান 
গিরাঞ্র-উ-দ্দোল| এই me ভূমিকায় শিশু অভিনয় করিবার MaA সঙ্গে 
কনার দেত্রে তাহাদের গুরুদারিত্ব, কর্তব্য ভাব, চরিত্রবল প্রভৃতির প্রকৃত 
AWS উপলব্ধি করিবে। 


আনেকের মতে কিশোর বয়সে ইতিহাস শিক্ষা! প্রদানের অন্যতম cat পন্থা 
হইতেছে অভিনয় মাধ্যম | 
অধিকাংশ শিশু কিশোরই একদিকে যেমন নিজেরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ 


“ত ভালবাসে, অপর দিকে তেমনি অপরের অভিনয় করা এবং তাহার 
অঙ্গ ofy লক্ষ্য করিভে ভালবাসে | 


অভিনয়ের আর একটি মনস্তাত্বিক লাভ এই শিশুর থাকে শক্তির প্রাচুর্য | 
মানসিক ব! দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য 


Sal HO সর্বদাই তাহার ব্যঞ্জন! দিবার 
aa, বিকাশের ay পন্থা খুজিয়া ৫ 


বড়ায়। অভিনয় শিশুর এই দৈহিক এবং 
মাননিক উভয় প্রকারে শক্তিরই ব্যপ্রনার দ্বার খুলিয়া! দেয়। সকলেই লক্ষ্য 


করিয়া থাকিবেন অভিনয়ের নামে তরুণ কিশোর কি প্রকার অকাতরে দৈহিক 
পরিশ্রমে রত হয়। স্টেজ বাধার যোগাড়, সিন টাঙ্গান, দর্শকদের বসিবার স্থান 
সাজান, প্রত্যেকটি কার্ধের ভিতরে একদিকে যেমন শিশুর শারীরিক শক্তির 
গায় ব্যঞ্জনার সুযোগ, অপরদিকে তেমনি তাহার মানসিক শক্তিরও চলে খেলা। 


ফরি 


A 
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আবার যখন অভিনয়ের জন্য যাহার যাহার অংশ প্রস্তুতি চলিতে থাকে, 
বারংবার আবৃত্তির প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, তখন শিশুর ইতিহাসের জ্ঞান 
কেবল স্ুস্পষ্টতরই হয় ন! -দুটতরও হইতে থাকে | “আমি ষদি জন্ম নিতে 
কালিদাসের কালে» কল্পনার সঙ্গে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের মন যেন 
বাস্তবিক অতীতের ইতিহাসের seed বিক্রমাদ্দিত্যের যুগের সভায় চলিয়া 
যাইতে চাহে। 

` অভিনয় শিশুর ইতিহাসের জ্ঞানকে যে সুস্পষ্টতর করে ইহ! পূর্বেও উল্লেখ 
করা হইয়াছে। প্রাগ গঁতিহাসিক্ক যুগের অভিনয় কালে কিশোররা যখন 
তদানীন্তন যুগের বেশভূষা পরিধান করে, তাহাদের মনই SIA কেবল অতীতে 
চলিয়| যায় ন!- তাহাদের ইতিহাসের জ্ঞানও সুদৃঢ় হইতে থাকে । তাহার! 
প্রত্যেকে যেন এক একজন প্রাগত্রতিহাসিক যুগের মানবরূপে নিজকে দেখিতে 
পায়। তখন আর রহস্তাবৃত ও যুগকে কিশোরের নিকট কঠোর বলিয়া 
মনে হয় না। 6 

পূৰ্বেই বলা হইয়াছে fe, কিশোর, তরুণ চাহে নিজকে প্রকাশ করিতে। 

এই বিষয়ে ‘কুঁড়ি’ কবিতাটি qad কর! যাইতে পারে | Sra হইয়া আকুলগন্ধ 
কুঁড়ির ভিতরে থাকিয়। ভাবিতেছে__তাহার জীবন বুঝিবা অথহারা REA গেল | 
উদগ্র হইয়া! আছে সে নিজকে বিকাশের অন্ত | অভিনয় শিশুকে এই পথের সন্ধান 
দেয় -শিশু যেন ইতিহাসের এই অভিনয় মাধ্যমে সেই WS প্রভাতের সন্ধান 
পায়, সে সকলের সাথে মিলিবার সুযোগ পায় এবং নিজের আশ| আকাজ্ঞাকেও 
মিলাইবার স্থযোগ পায়। সে জীবনের 'দার্থকতা'র রূপ দেখিতে পায়। 
ইতিহাসের বিভিন্ন অংশের ভুমিকায় কিশোর, তরুণ এই প্রকার নিজের 
জীবনকে সাফল্যময় মনে করে। 

bt অভিনয় শিক্ষা দেয় সমবেত এবং সহযোগিতার কার্য | একদল শিক্ষক কিন্ত 
ইতিহাস শিক্ষার অভিনয়কে স্থান দিবার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। 
তাহাদের মতে অভিনয় করিতে গিয়! বা অভিনয়ের বিষয় সমূহ রচন্‌। করিতে 
Pa যে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে--উহ! অনেক সময় মূল এতিহাসিক 
তথ্য হইতে হয়তে| দূরে সরিয়! যাইবে হয়তো বা এতিহাসিক নিষ্ঠাও তাহাতে 
থাকিবে না। ইহার ফলে অভিনয় উপকার হইতে অপকারই করিবে বেশী | 
এই যুক্তি যাহার]. খণ্ডন করেন, তীহারা বলেন শিশু, কিশোর, তরুণের 
নিকট আমরা এখনই গভীর নিষ্ঠার কথা Satin করিয়া তাছাদিগকে 


৯২. ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


SMS করি কেন? আমাদের মূল লক্ষ্য কি? আমাদের লক্ষ্য হইতেছে 
ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি । যদি একটু অবান্তর জিনিস এই লাটকপ্রসঙ্গে 
UMA পড়ে__তাহাতেই বা ক্ষতি কি? অভিনয়ের উপাদান রচনা করিতে 
গিয়া বে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইল sfa তাহাই হয়তো এঁতিহাসিক 
গবেষণার ক্ষেত্রে হইবে সহায়ক। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। 
অভিনয় করিতে যে পরস্পরের. সহযোগিতার একাস্ত প্রয়োজন হয় এই কথা 
সকলেই বুঝেন বা জানেন। আমরা বখন এই অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করি, 
তখন উহা আমাদের দেখিতে বা শুনিতে ভাল লাগে বলিয়া করি। শিশু, 
কিশোর. তরুণ এই অভিনয় মাধ্যমে যে কেবল পরস্পরের সহযোগিতামূলক 
কার্ধ্ের শিক্ষাপ্রাপ্তই হয় তাহাই নহে তাহাদের মনও প্রস্তুত হইতে থাকে 
বৃহত্তর সহযোগিতার ক্ষেত্রের জন্ত। ভবিষ্যতে ইতিহাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
এই আবাদ কর। মনত অনেক ভাল কাজে লাগান যায় l 

এইবার আমর! দেখিব ইতিহাপের কি ধরণের বিষয় এই অভিনয়ের জন্ত 
দেওয়া যাইতে পারে । আমাদের প্রথমে লক্ষ্য রাখা দরকার বেন অভিনয় ঘন 
ঘন ন! হয় এবং অভিনয়ের বিষয়সমূহ স্ুনির্বাচিত হয় 

ছোট ছোট ঘটনা সম্বলিত কাহিনা azz অভিনয় আরম্ভ করিলে ভাল 
হয়। এই বিষয়ে আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত আলেকজাগারের ও পুকুর 
কাহিনী_-শলেকেই অভিনয় করিয়! থাকিবেন | চাণক্য ও চন্দ্র গুপ্তের কাহিনীও 
অনেকে অভিনয়ের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । এই প্রকার ছোট 
ছোট কাহিনীর অভিনয় ভাল! দীর্ঘ কাহিনীতে কেবল যে একঘেয়েমি থাকে 
তাহা নছে_ ইতিহাসের মাধুর্য্যই ন্ট করে। এই কাহিনীর বিষয় শিক্ষার্থীরা 
নিজেরাও asai করিতে পারে--শিক্ষকের সহযোগিতার মাধ্যমে । শিক্ষক 
CMe প্রয়োজন মত সাহায্য করিবেন । বিষয় নির্বাচন হৃহয়|। গেলে 
ছাত্ররাই যথাসম্ভব এঁতিহাঁসিক নিষ্ঠ অক্ষুণ্ন রাখিয়া কাহিনী বা সংলাপ রচনা! 
করিয়! যাইবে | 


আমরা নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি za অভিনয় ডিসাবে বাছাই 
করিয়া দিতেছি :— J 
O) সিন্ধুদেশীয় সত্যতা প্রসঙ্গ অভিনয়_আধুনিফ একটি কিশোর 


যেন জাতিন্মর হইয়া পূর্বের জীবনের বিষয়ে বন্ধুর সহিত কথা বলিতেছে-_বা৷ 
বিভিন্ন অংশে অভিনয় করিতেছে। 
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(২) ব্ৰাহ্গণ্যধৰ্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্বঘতে ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার বিষয়ে 
অভিনয়। 
(৩) বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, সারনাথে ধর্মপ্রচার, রাহুলের 
সহিত সাক্ষাৎ, রাজগৃহে অবস্থান, বিশ্বিসারের T | 
(8) বুদ্ধদেব, জরথুষ্ট, কনফুশিয়াশ_কথোপকথন | 
* (6) কলিন যুদ্ধ, অশোকের মত পরিবর্তন, বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ__ 
রাজসভা হইতে বাণী। 
(৬) সম্রাট অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে RE নাটিকা 
বা কথোপকথন | 
(৭) প্রভাকর sacra মৃত্যু, রাজ্যবদ্ধীনের যুদ্ধ, হর্ষবদ্ধনের যুদ্ধ, রাজ্যপ্রীর 
RS সাক্ষাৎ, কনোজ এবং প্রয়াগের মেলা। 
(৮) লক্মণসেনের রাজসভা । 
(৯) Slate, জয়চন্দ্র, মহন্মদ ঘোরী। 
(১০) রিজিয়া, তার সভাসদ ৷ 
(১১) আলাউদ্দিন খিলজী ও তাহার সেনাপতি-_দাক্ষিণাত্য বিজয় 
কাহিনী | 
(১২) মহম্মদ তৃঘলকের সময়ের চারজন লোকের অভিনয়_ডাহার 
খামধেয়ালির প্রসঙ্গে । 
(১৩) তৈমুরের ভারত আক্রমণ অভিনয় | 
(১৪). বাবর ও হুমাযুনের মৃত্যুশষ্যা | 
(১৫) আকবরের রাজত্বের বিভিন্ন বিষয়ের অভিনয় | 
(১৬) তাজমহল নির্মাণে শ্রমিকদের কথোপকথন | 
(১৭) ওরজজেব ও জাছানারার কথোপকথন | 
(১৮) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ বিষয়ে কাল্পনিক কথোপকথন | 
(১৯) সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার অংশ অভিনয় | 
(২০) লর্ড ডালহৌসীর আমলের সংস্কার বিষয়ে তদানীস্তন যুগের কাল্পনিক 
কাহিনী | 1 
এই প্রকার বহু অংশ ভারত হতিহাস হইতে বাছির করিয়া অভিনয়ের জন্য 


নির্বাচন কর! হইতে পারে | 
মুল অংশ বা! প্রভব হইতেও এই প্রকার অভিনয় সুত্র বাহির করা যায়। 


m ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


কল্পনা করা হইল যে আনরা ওয়ারেন হেষ্টিংসের কতকগুলি .চিঠির নকল 
পাইলাম | এই চিঠির মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে হেষ্টিংসের চরিত্র, এবং হেষ্টিংসের 
যুগের কয়েকটি চরিত্র | আমরা তাহা হইতেই অভিনয় প্রণয়ন করিয়া-অভিনয় 
করিতে পারি না-কি? = 
মাসিক বসুমতী পত্রিকায় রবার্ট ক্লাইভের কতগুলি চিঠির aaia বাহির 
হইতেছে ৷ ইতিহাস শিক্ষক ইচ্ছা করিলে অভিনয় বা কথোপকথন রচনায় 
এগুলি সম্পদরূপে ব্যবহার করিতে পারেন। 
মুলকথ! শিক্ষকের দৃষ্টিজজীর উপরই সমস্ত নির্ভর করে। তিনি যেমন 
ইচ্ছা করিবেন-_-তেমনই GI কাজে খাটাইতে পারেন | 
এইবার আমর! দেখিব কি অবস্থায় অভিনয় আরম্ভ করা যায়। 
একটি বিশেষ অংশ ছাত্রগণ বারংবার অধ্যয়ন করে। তারপর ছাত্রগণকে , 
পঠিত বিষয় সন্বন্ধে_-কথোপকথন লিখিতে বল৷ যাইতে পারে। এই কথোপকথন 
লিখিতে যথাদপ্তব এঁতিহাগিক ঘটনাবলী এবং চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে | 
শাহজাহান পড়ান শেষ হইল। শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত নাটক 
হইতে ফিছু অংশ ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইলেন। ছাত্ররা নিজেরাই অভিনয়ের 
অংশ বাছির[ লইয়া অভিনয় করিতে পারে | 
আবার ইচাও দেখা যায় যে শিক্ষক নাটক হইতে অংশ 'বিশের afgal 
শুনাইলেল। শিক্ষার্থীগণ গ্রতিহাসিক তথ্য তাহ| হইতেই সন্ধানরত হইল | 
- এই ক্ষেত্রে ‘নাটক’ _ ইতিহাসের ZAIRA কার্য করিবে | হুত্িহাস ও অভিনয়ের 
UA স্থাপন ক্ষেত্রে ইহাই যোধ হয় শ্রেষ্ঠ পথ হইবে যে পাঠদানের পূর্ণতা 
প্রদান করিবার উদ্দ্যেখ্যেই অভিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। এই প্রকার 
পাঠদান প্রসঙ্গ শিক্ষক ইচ্ছ। করিলে অভিনয় অংশ পড়ার পর শিক্ষার্থীদের 
নিকট ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের যে রূপ কথাবার্তার মাধ্যমে ফুটিয়া উঠে তাহার 
বিষয়েও প্রশ্ন করিতে পারেন। 


নবম অধ্যায় 
যুগ-জ্ঞান ( Chronology ) 


অধ্যাপক জনসন লিখিয়াছেন, “It is a familiar saying that chro- 
nology and Geography are the eyes of history. ‘They were 
for ages Very dulleyes and their Vision of early human 
devolopment is still Very dim. Historical facts always have 
a tine when and a Place where. It’s time and place 
telations are altogether suppressed, the facts cease to be 
historical” 

অতএব এঁতিহাসিক ভিত্তির সহিত স্থান এবং কাল’ এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 

অতীত তো] কাহিনী পরিপূর্ণ । অতএব অতাতের ইতিহাস অনুসন্ধান 
সেই সময়ের কমচিঞ্চল নরনারীর কাহিনীর অনুধাবন। আমর! বিশেষ 
ভাবে ‘সেই সময়’ কথাটি প্রয়োগ করিয়াছি। অতএব ইতিহাসের ধারা 
পরিক্রমায় আমাদের প্রথম লক্ষ্য হইতেছে__ভীবন, তাহার পর যুগ এবং তৎপর 
পরিব্যান্তি। অতএব ইতিহাস সময়কে AVA করে! ইতিহাসে “কালতন্তব" 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতএব ইতিহাস, শিক্ষার্থীর পক্ষে 
কাল বা যুগ বা সময় সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট জ্ঞান থাকা GATS প্রয়োজন | 

আমাদের শিশুদের সময় সম্বন্ধে গোড়া হইতেই একটি জ্ঞানের Rf ox | 
“কটা বেজেছে, বাবা,” আধ আধ স্বরে শিশু যখন এই প্রশ্ন করে, তখন অনেক 
পিতাই হয়তো এইটুকুই ভাবে লা যে শিশুর সমরজ্ঞানের একট! প্রশ্ন আসিয়া 
পড়িয়াছে। শিশুরা ঘড়ি দেখিতে শিখে, সপ্তাহের দিনের নাম শিখে, মাসের 
নাম শিখে। এই সমস্তই সময় জ্ঞান | শিশুকে এই রকম ঘড়ির সময়, দিনের 
নাস, সপ্তাহ, মাসের নাম, ৰৎসর--এক একটি করিয়া শিখাইয়া__সর্বশেষে 
সময়ের একটা পূর্ণজ্ঞান জন্মান যায়। 

ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল কতগুলি নাম ও সন তারিখ মুখস্থ 
করা। আমাদের শিশুদের মধোও একটি সংজ্ঞা (intuition) এবং একটি 
অনুমান (inference) খাকে। এই সংজ্ঞার মধ্যে থাকে একটি বোধ-_যাহা 
জানিতে চায় পরিব্যাপ্ধি, WARY এবং যথাম্থান কোথার। আমরা জানিতে 
চাই এতিহাসিক ঘটনাবলীর আবর্তন কতকাল ব্যাপিয়া চলে। এই স্থানে - 
আমরা সময়ের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিতে ইচ্ছা করি। : 
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ঘটনার পরিব্যান্তি জানিতে পারিলেই স্বভাবতঃ আমাদের মনে প্রশ্ন আসে 
ইহ| আমাদের বর্তমান কাল হইতে কতদিন পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে অর্থাৎ 
আমাদের বর্তমানের সহিত ইহার সম্পর্ক কতটুকু | 
আমরা ইহার পরই কৌতুহলাবিষ্ট হই জানিতে-_একটি নিদ্দিষ্ট ঘটল] হইতে 
আর একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সময়ের ব্যবধান ব সময়ের TAY | 
ইতিহাস শিক্ষকের কার্য প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সহিত বুগরেখার 
সংযোগ স্থাপন ও বুগ-তারতম্য প্রদর্শন | 
আমর! যখন ছাত্রদের যুগজ্ঞান অর্জনে সাহায্য করার কথা বলি, তখন 
আমাদের সর্বদাই চেষ্টা করিতে হুইবে যে ছাত্রগণ যেন পরিব্যাপ্তি এবং দূরত্ব 
সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। কিন্ত আমরা তাহ! করি না ॥ আমরা 
শ্বেচ্ছাভাবে কতগুলি তারিখ ছাত্রদের বিশেষ ভাবে শ্মরণ রাখিতে বঙ্গি_-এবং 
এ তারিখগুলির সহিত যুগের বা পরিব্যাপ্রির কোনও সম্পর্ক স্থাপন করিবারই 
প্রচেষ্টা করি না। Af? agy ( Association) এবং সম্পর্ক স্থাপনই 
হইতেছে ইতিহাসের মূল নীতি | যখনই আমর! শিক্ষার্থীদের macy বিশেব 
তাবে বাছাই করিয়া কতকগুলি তারিখ দিব-__তখনই আমাদের তাহাদের 
পূর্ক্বের বা পরের আরও কতকগুলি তারিখও দিতে হইবে__যাহাতে তাহার] 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। 
সময় অনস্ত। ইহা কল্পন। করিয়/--যদি আমরা সময়কে একটি রেখারূপে 
কল্পনা করি_-তবে আমরা কি দেখিব? আমরা দেখিব একটি রেখা মাত্র। 
আমর! যদি এই রেখার মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি সময়কে বিশেষ তাবে জানিতে 
চাই--তাহা, হইলে আমর! এই রেখার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ তারিখ 
নিশ্চয়ই afaa লইব--এবং তাহার সহিত অত্যান্ত সময়ের সম্পর্কও 
দেখিব। 
ছাত্রদের কি কি প্রকারে সময়ক্তান শিক্ষা! দেওয়া! যায় তাহার আলোচন! 
করা হইতেছে। 


দার্শন সহায়ক 

আমরা একটি একফুট মাপের যুগরেখা টানিতে পারি |. এই একফুট q1- 
রৈথাকে-_একটি শতাব্দীরূপে গণ্য করিয়া ইহার মধ্যে দশটি সমান ভাগ 
করিতে পারি। এক একটি ভাগ হইবে দশ বৎসরের । আমর! ডানদিকে 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ৯৭ 


বিখ্যাত তারিখ সমূহ বসাইতে পারি । কিছুদিন এইভাবে পাঠ গ্রহণ অভ্যস্ত 3 
হইলে যুগরেখার বাম দিকে প্রত্যেক দশ বছরের সংখ্যা লেখা থাকিবে__এবং 
বামদ্দিকে বিশেষ বিখ্যাত ঘটনার বৎসর সমূহ লেখা থাকিবে । এই প্রকারে 
আমরা! দীর্ঘ তিনফুট পরযাত্ত রেখা টানিরা._-ছিসাব দেখাইতে পারি qarasi 
বড় হইলেই তাল চয় | শিক্ষককে এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে । কোনও 
কোনও শিক্ষক একজন রাজা ব৷ শাসকের যুগকে কেন্দ্র করিয়াই যুগরেখা অঙ্কন 
করেন। এইরূপ একটি cat হয়তো এ সমরের সম্বন্ধে ALIN তারিখ মনে 
রাখিতে সাহায্য করে--কিস্ত উহাতে সঠিক বুগজ্ঞান জস্মেনা। 

যুগরেখ! দীর্ঘযুগ সম্বলিত হইলে তাল হয়। আমরা যদি এমন একটি 
যুগরেখা আঁকি বাহাতে সম্রাট অশোকের যুগ থাকিবে--এবং আমাদের পলাশীর 
যুদ্ধের যুগও  থাকিবে__তাহা৷ হইলে আমরা দেখিব_ অশোকের সময় -- 
আমাদের রেখার নিয়দেশে এবং পলাশীর যুদ্ধ প্রায় আমাদের যুগে আসিয়া 
পড়িয়াছে। তখন আমর! সহতেই অতীতের sal ও বর্তমান যুগের তফাৎ 
একৃষ্টিতেই হৃদয়দম করিতে পারি। 

লেখ (Graph)i লেখ সাহায্যেও এতিহাসিক ঘটনাবলির আবর্তন 
স্পষ্টরূপে বুঝান যায় । আমর! “লেখ'' (Graph ) সাহায্যে প্রাচীন ভারতে 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও খ্রিয়মাণ অবস্থার চিত্র দেখাইতে পারি। 
তুলনামূলক লেখ যেমন মারাঠ! ও মুঘল দিগের উত্থান ও পতন ছাত্রদিগের নিকট 
কৌতুহলোদ্দীপক হুয়। আবার আমর! তুলনানুলক তাবে "লেখ" সাহায্যে 
বিভিন্ন দেশের a) জাতির উত্থান ও স্থষ্টির যুগের তারতম্য লক্ষ্য করিতে 
আমরা ae দেখিতে পাই যে যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে 'বেদ* রচনা করেন, 
তখন ব্রিটন ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে_-তবে আমাদের মলে গৌরব বোধ 


হুইবে বৈকি। 
যে সমস্ত বিদ্ভালয়ে_-তারতের ইতিহাসের লছিত Qis পাঠ্যর্ূপে 


Serres ইতিহাস পড়ান হয়__বা এমনিই শেষোক্ত ইতিহাস পড়ান হয, সে 

সমন্ত বিদ্যালয়ে আমর! ইচ্ছা করিলে ভারতের ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা 

সমুহকে বী দিকে রাখিয়া ডান দিকে এ দেশের বিখ্যাত ঘটনা fafan এক 

যুগরেখায় সহজেই আন্তর্জাতিক অবস্থা বুঝিতে পারি। 
ভারতের উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের তুলনামূলক 

অত্যান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু । দেখ। গিয়াছে দক্ষিণ হারতের 
৭ 


“লেখ” পাঠ্য একটি 
ইতিহাস--চিরদিন 


৯৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ভারতের ইতিহাসে Gags অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে | অগস্ত্য aia RT- 
ARS অতিক্রম করিয়! দাক্ষিণাত্যে গমন, রামচন্সের লঙ্ক! বিজয়, সমুদ্রওপ্ডের 
দাক্ষিণাত্য অভিযান,_ আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্যে অভিযান-__-এইপ্রকার 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আমরা উত্তর তারতের ইতিহাসের 
সহিত পড়ি ॥ কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অৰদান ভারতের ইতিহাসে AAT ace | 
দাক্ষিণাত্যই ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্শ্মকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, দাক্ষিণাত্যের বিজয়- 
নগর, বাহমনিরাজ্য দিল্লীর সুলতানের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, দাক্ষিণাত্যের 
শিবাজী ভারতের ইতিহারেয় এক অপুর্ব দান। আমর! উত্তর ভারতের 
ইতিহাসের বুগরেখ। অঙ্কিত করিয়! দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের ঘটনাসমুহ 
_তুণনামুলক ভাবে অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিতে পারি বা “লেখ” সাহাব্যেও 
দেখিতে পারি | 
আধুনিক ভারতের ইতিহাসও এই প্রকারে তুলনামূলক যুগরেখার 
সাহায্যে সমসাময়িক জগতের ঘটনাসমূহ AM করা বাইতে পারে। 


দশম অধ্যায় 
ইতিহাস শিক্ষক 


শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পরস্পর a বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা ইতিপূর্বে 
শিক্ষার্থীকে কিভাবে পাঠদান করিতে হইবে তাহার আলোচনা করিয়াছি__এখন 
পাঠদানের প্রধান পুরোহিত যিনি তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচন! করিব | 

আধুনিক শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে প্রধান সেটি এই_ 
আত্তরিকত! ও নিষ্ঠা. শিক্ষক একটি অসম্ভব কিছু করিবেন ইহ! প্রত্যাশা 
কর! ছয় ন! কিন্ত শিক্ষক নিজস্ব কর্ম নিষ্ঠার সহিত এবং সুচারুরূপে সম্পাদন 
করিবেন_ ইহাই আমরা আশা করি। 

৮. আমরা সুচারুরূপে-কথাট প্রয়োগ করিয়াছি ase যে, কর্তর্য ঠিক মত 
সম্পাদন করিতে হইলে নিদ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে পূর্বাহেই জ্ঞান থাকা দরকার | 
অতএব আমর! ইতিহাসের শিক্ষকের নিকট হইতে প্রথমই যাহা আশা করি 
তাহা হইতেছে তাহার বিষয় সম্বন্ধে ভ্ঞান। প্রত্যেকটি ইতিহাস শিক্ষকেরই 
ইতিহাস বিষয়ে “পাণ্ডিত্য” থাকিবে__ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস 
বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ‘পাণ্ডিত্য’ কথাটি প্রয়োগ করিয়াছি এজন্য যে 
ইতিহাসের কতগুলি বিষয় জান! থারিলেই তিনি শিক্ষক হইতে পারেন নাঁ_ 
তাহার জ্ঞানের গভীরতা! থাকাও প্রয়োজন । এই সম্বন্ধে Mr. Ghate . 
fafeatce7—“Knowledge implies order, a higher synthesis. It 
supposes that everything is put in its own place. The 
teacher should also know its value and significances 

টি limitation আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষার গভীরত| হইতেই জ্ঞান 
আসে। প্রকৃত জ্ঞানী যিনি তিনি মূল উৎসের সহিত পরিচিত এবং Šteta 
শিক্ষাদানের গপ্তী কতখানি তাহাও তাহার জানা থাকে । তিনি সন্ধান রাখেন 
ইতিহাসের ঘটনার আবর্ত কি পথে চলে এবং ইতিহাস কি সত্য পুনরাবৃত্তি 
না ঘটনার সমাবেশ মাত্র। 
ইতিহাস শিক্ষক ইতিহাসের অভিধান স্বরূপ হইবেন-ইহা আমরা আশা 
করিনা। কিন্ত তিনি ইতিহাসের যে অংশ অধ্যাপনা করিবেন__-তাহার সম্বন্ধে 
মূল দলিল. উৎস, প্রভৃতির সহিত পরিচিতি থাকা প্রয়োজন। তিনি শিখিবেন 
যে কি তাবে ইতিহাসের তথ্য উদ্ধার কর! হয় এবং এজন্য তাহার মনকে 


১০০ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


একান্তস্থুখী করিয়া তুলিবেন। যখন দেথা যাইবে যে তিনি নিদ্দিষ্ট একটি 
অংশের বৈজ্ঞানিক পন্থায় অধ্যয়ন করিয়াছেন তখন তাহাকে অন্তান্য অংশেরও 
অধ্যাপনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া যায়। শিক্ষক নিজে যদি এই প্রকারে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হন তবেই তিনি ছাত্রদেরও ্রতিহাসিক পদ্থায় চিন্তাধারা গঠন করিতে 
শিখাইতে পারিবেন । তখন তিনি ছাত্রদের কতগুলি ঘটনার বোঝাই 
চাপাইতে চেষ্টা করিবেন না। 


এই প্রসজেই বলা যাইতে পারে যে ইতিহাস শিক্ষককে বিস্তৃত পরিধি 


সংযুক্ত কৃষ্টির অধিকারী হইতে হইবে । তিনি মন্ুয্যের যুগযুগান্তরের কৃষ্টির 
সন্ধান ও প্রেরণা দিবেন। তাহাকে অতীত এবং বর্তমানের সংস্কৃতির সহিত 
সুপরিচিত হইতে হইবে | ; 

ইতিহাস শিক্ষককে শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে হইবে Bel বলাই 
বাহুল্য ৷ 

ইতিহাস মাস্থষের জীবন সম্বন্ধে। ইতিহাস শিক্ষককে মানবতার দরদী 
এবং প্রকৃত মানবতার aag হইতে হইবে যাহাতে তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট 
উপযক্ত দরদ দিয় ইতিহাস উপস্থাপন করিতে পারেন। 

ইতিভাসের শিক্ষকের যদি fez গবেষণা থাকে বা! ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
থাকে, এতিহাসিক স্থান দর্শনে বা খননের T) AFOGA তবে উহা জ্ঞানের 
Sano বৃদ্ধি করে | 

Jefitys বলেন-_-ইতিহাসেয় শিক্ষক যদি দুইটি বিষয় পরিপুরকরূপে 
পড়াইতে পারেন--তবে প্রভূত সাহায্য হয়। এই অন্য ইতিহাসের শিক্ষকের 
পক্ষে তাহার মুল বিষর ছাড়াও আধুনিক ভাবা, দর্শনের ইতিহাস, সাহিত্য এবং 
ভূগোল সন্বন্ধেও জ্ঞানের বুনিয়াদ থাকা! প্রয়োজন। তিনি সমাজ সাহিত্য, 
রাজনীতি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনস্তত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করিবেন | 
ইতিহাসকে ক্রমশঃ সমাজ বিজ্ঞানের দিকে টানিয়া লইয়া! যাইবার চেষ্টা চলিতেছে 
অতএব ইতিহাস শিক্ষক সমাজ বিজ্ঞান সন্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন কর! দরকার | 
ইতিহাসের শিক্ষকের পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে কার্য্যকর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন | 
আক্জকাল একাদশ শ্রেণীসম্পন্ন বিগ্ভালয় সমূহে পৃথিবীর ইতিহাসের কিছু অংশ 


পড়ান হয়। ইহা viste ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াতে গেলে পৃথিবীর . 


ইতিহাসের সহিত সংযোগ রাখিবার প্রয়োজন হর। এজন্য পৃথিবার ইতিহাস 
সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা] প্রয়োজন | 


y 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ১০১ 


ইতিহাসের শিক্ষককে Foret সম্বন্ধেও বুনিয়াদি জ্ঞান আহরণ করিতে 
হুইবে। শানবসভ্যতা কি ভাবে den উঠিল, মানুষ কি তাবে চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল এই সমস্তই তাহার জানা থাকা দরকার | 
. ইতিহাসের শিক্ষককে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। তিনি সত্যকে নিষ্ঠার 
ক্ষুদ্রতম বিন্দু হইতে aan বাহির করিবেন এবং তাহার বিবরণীর মধ্যে 
থাকিবে একান্ত নিখুঁত সত্য। যদি তিনি কোনও বিষয় না জানেন তাহাও 
অকপটে স্বাকার করিবেন। ভারতবর্ষে ইতিহাস শিক্ষকদের সম্বন্ধে একটি 
অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে তাঁহার! তাহাদের দেশের বীরদের সম্বন্ধে 
বলিতে গিয়া অনেক সময়ই এত অতিরঞ্জিত চিত্র পরিবেশন করেন যে তাহাতে 
মিথ্যার ছাপ পড়িয়া যায়। ইতিহাস শিক্ষক এই মিথ্যাকে সর্বদাই এড়াইয়া 
চলিবেন। ইতিহাস শিক্ষক ae অন্ধবিশ্বাসী হন তবে তীহার উপর ইতিহাস 
শিক্ষার ভার অর্পণ করা উচিত নহে। বীরদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এরতিহাসিক 
লক্ষ্য রাখিবেন যে তিনি নৈতিক দ্িকটির উপর যেন গুরুত্ব আরোপণ না করিয়া 
কেবল এতিহাসিক দিকটিই ছাত্রদের সম্মুখে স্থাপন করেন। ইতিহাসে আমরা 
কেবল কার্য্যকারণ ও ফলাফলের সহিত সংশ্লিষ্ট । আমাদের লক্ষ্যের বিষয় 
হইতেছে অশোক বা Sagres তাহাদের পূর্ব'বত্তাদের দ্বারা কি পরিমাণ 
প্রভাবাম্বিত হইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাহাদের কর্মফলই বা কি রেখা 
রাখিয়া গেল। 

প্রশ্ন উঠিয়াছে ইতিহাস শিক্ষক কি দেশপ্রেমের বাণী বা প্রেরণা ছাত্রদিগকে 
দিতে পারেন? এই সম্বন্ধে বহু বাদাম্থবাদ হইয়াছে। যাহার] ইতিহাস 
শিক্ষক দ্বারা দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিতে চাহেন তাহারা বলেন ইতিহাস 
শিক্ষক যখন অতীতের বীরদের কাহিনী বলিবেন, তখন তিনি এমন আবেগময়ী 
ভাষায় aay দ্বিবেন, বরকে এমন করিয়া বিচিত্রিত করিবেন যেন ছাত্রগণ 
তাহা হইতেই প্রাপ্ত হয় প্রেরণা । 

অপর পক্ষ বলেন, ইতিহাসকে qa জাতীয়তার WS আবদ্ধ রাখিতে 
fai ইতিহাসের ago রূপ বিনষ্ট হইয়াছে। ইতিহাস উদার দৃষ্টির Sina 
অভাবে বিরুত হইয়াছে | জগতের চারিদিকে আজ দেখ! দিয়াছে বিশ্বজনীনতা। 
বিশ্বের কল্যাণ কামলাবোধ মানুষকে আজ পথ দেখাইবে। তাহাই যদি 
আমরা স্বীকার করি, তবে ইতিহাসকে জাতীয়তা বোধের উন্মেষক রূপে গ্রহণ 
করা ঠিক হইবে না। 


১০২ ইতিহাজ শিক্ষণ-পদ্ধতি 


এই ory কেহ কেহ বলেন সকল শ্রেণীর বিগ্তালয়েই ইতিহাস শিক্ষক 
স্থানীয় বিভিন্ন সমাজের মধ্যে, জাতির মধ্যে এবং পথিবীর মধ্যে সহযোগিতার 
ফল বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন | 

শিক্ষক তাঁহার প্রধান যন্ত্র পাঠ্যপুস্তকথানা যথাবথরূপে প্রয়োগ করিতে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। 

fire যাহাতে Audiovisual যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারেন তাহার 
ave Audiovisual যন্ত্রের প্রয়োগ শিখিলে ভাল হয়। 

AMT কথা আসে শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে। কোনও কোনও ট্রেণিং প্রাপ্ত 
শিক্ষক যন্ত্রের মত প্রণালীকেই বড় করিয়া দেখেন এবং ধরিয়া থাকেন, ফলে 
শিক্ষা নিশ্রাণ হইয়া পড়ে। তখন শিক্ষক তাহার সম্মুখে ছাত্রদের কথা ভাবেন 
না--ভাবেন তাহার ‘আইন’-এর কথাই | শিক্ষক তাহার AG! প্রস্তুত করিবেন 
কিন্তু তাহার একমাত্র ‘method কে SBA ন] থাকিয়া প্রয়োজন মত 
সব সময়ই ইহা পরিবর্তন করিতে পারেন। অপর দিকে যাহারা ট্রেণিং প্রাপ্ত 
TRA SIA আবার এই ‘method’ কেই সোনার কাঠি রূপার কাঠির মত 
ALIA মনে করেন। তাহারা ট্রেণিং পান নাই অতএব তীহাদের ও রাজ্যের 
দরজায় হানা দিবারও প্রয়োজন নাই মনে করিয়া তাহার! দুরে দূরেই থাকেন | 

তাঁহার! ভুলিয়া যান যে তাঁহার 'যে প্রত্যহ পড়ান তাহা তো একটা 
প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়াই। ট্রেনিং কলেজের ছাপমারা প্রণালী তাহা 
নাই বা হইল। 

শিক্ষককে সর্বদা এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে তিনি যাহাই দান 
করিতেছেন তাহ! যেন প্রয়োজনীয় শিক্ষ! হয় এবং তাহার কার্য্য যেন যান্ত্রিক 
কাধ্য না হয়। প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের সম্পূর্ণ 
অধিকার শিক্ষকের সর্বদাই থাকে এবং আছেও। 

ইতিহাস একটি নীরস বিষয় এবং কেবল মুখস্থ করাই ইহার sia! এই 
আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ ধারণ। | 

ইতিহাস শিক্ষকও হয়তো সার দিয়! বলিবেন--ইহ৷ কেবল স্মৃতিচচ্চামাত্র 
অপরিণত বয়স্কদের নিকট | 

অতএব আমাদের ART এই ইতিহাসকে qafe উপায় মুল্যবান 
বিবয়বস্তুরূপে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করিতে পারি ? 

শিক্ষাপ্রণালী প্রধানতঃ নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, তাহার বর্ণনাভদ্গিমা, 


ige 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ১০৩ 


তাঁহার চিত্তাকর্ষক করিবার ক্ষমতার উপর | শিক্ষক যদি দেখেন যে তাহার 
কার্ের সমর শিক্ষার্থী হাই তুলিতেছে, তবে তখনই তাহাকে নূতন পন্থা গ্রহণ 
করিতে হইবে | শিক্ষক হইবেন সুদক্ষ ধনুদ্রর-_তাহার নিকট থাকিবে বিভিন্ন- 
প্রকারের তার স্বরূপ Azil শিশু Maidi একবেয়ে শিক্ষাপ্রণালী পছন্দ 
করে না। 

এইবার শিশুর চিত্তজযমানসে আর কি কি করা যায় তাহার আলোচনা করা৷ 
হইতেছে। 

‘ইতিহাস পড়ান_-সে তো খুব aga কথা” ও ধারণা আমাদের দেশের 
অনেক শিক্ষিত লোকের মনেই আছে। কিন্ত প্রকৃত ইতিহাস যিনি জানেন 
তিনি জানেন কর্মক্ষেত্রে বাস্তবের সম্মুখে ইতিহাস শিক্ষাদান কি প্রকার কষ্টকর 

শিক্ষার্থীগণ জানে বা বুঝে যে কতগুলি সন তারিখ স্বরণ রাখার বাস্তব 
সার্থকতা কোথাও নাই। ইতিহাস একটি নীরস বিষয় এবং কেবল মুখস্থ করাই 
ইহার কাজ | হট à 

শিক্ষকও হয়তো এই সঙ্গে যোগ করিবেন যে গভীর এবং দীর্ঘস্থারী জ্ঞানহুত্র 
হিসাবে ইতিহাসকে শিক্ষার্থীর মনে স্থাপন করা কষ্টকর । ইহা অপরিণত বয়সে 
পড়ানর ফলে হয় কেবলমাত্র শ্বৃতিবিজ্ডিত চর্চা ॥ ইহা অপেক্ষাকৃত স্থিরবুদ্ধি- 
অম্পন্ন বয়সের বিষয়। 

তবেই প্রশ্ন দাড়ায় ইতিহাসকে মুল্যবান বিষররূপে আমরা কি 
প্রণালীতে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি অর্থাৎ শিক্ষা প্রগালটি 
কি হইবে। 

শিক্ষাপ্রণালী নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, তাহার বর্ণনাভদিমা, Seia 
চিত্তাকর্ষক ক্ষমতার উপর । শিক্ষক বদি দেখেন A তাহার বর্ণনাতে 
শিক্ষার্থীদের হাইতোল| qias হইয়াছে--তখনই তাহাকে ধার! পরিবর্তন 
করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে । শিক্ষক হইবেন সুদক্ষ LG 
তাহার গাণ্ডীবে থাকিবে aoa প্রকারের তীরস্বরপ পন্থা ৷ তিনি যে তীরটি 
_নুতীক্ষু মনে করিবেন সেটিই প্রয়োগ করিবেন । শিক্ষার্থীগণ, বিশেষভাবে 
শিশুগণ, একঘেয়ে শিক্ষাপ্রণালী পছন্দ করে al | 

তবুও ইতিহাস শিশুর চিত্তাকর্ষক করিবার কয়েকটি পন্থ। আলোচনা কর! 
যাইতেছে। 

শিশুরা a পরিবেশ পরিচিত tela মধ্যে-ইতিহাসের যেটুকু গন্ধ 


১5৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


পায়_সেটুকু গভীর আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে: শিশুর দৃষ্টি নিজস্ব গণ্ডীর 
মধ্যে স্থানীর এ্তিহাসিক উদ্যান, কাষান, মঠ, প্রাসাদ প্রভৃতির প্রতি আকষ্ট 
করিলে তাহা সুফল প্রস্থ হয়। | 

শিশুকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে আর একটি মহাসত্য তাহাকে কর্ম্মকেন্দরিক শিক্ষা- 
প্রদান। শিশুরা নিজস্ব কাজ দেখাইবার ey Ses হইয়] থাকে । ইতিহাস 
শিক্ষক যখন একবেয়েমি বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিরা যান, তখন তিনি এই সমস্ত 
বিষয় চিন্তা করেন না। যিনি করেন, তিনি ecw সুযোগ দেন। শিশুর! 
Sere নাটক অভিনয় করিতে পারে, তাহারা স্ব স্ব হাতের কাজ দ্বার! 
ইতিহাসের ঘটনাসমূহ ATERA দেখাইতে পারে। তাহারা আরও আনেক 
কিছু করিতে পারে। শিক্ষকের সমস্তা এই বৈজ্ঞানিক শিশুকে দিয়! যেমন 
Mera বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বার! Men প্রত্যক্ষ অভিজ্রতা জন্মাইতে পারেন, 
রসায়নবিদ তাহার রসায়নের সাহায্যে fea কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পারেন, 
ভোগোলিক তাঁহার মানচিত্র দ্বারা শিশুর আকাঙ্ঞার পূর্ণতা প্ৰদান করিতে 
গারেন_কিস্ত ইতিহাস শিক্ষক কি করিতে পারেন? তাহার যে কোনও 
WTS বা সাজসরঞ্জাম. নাই। ইহা কি প্রকৃত সত্য? ইতিহাস শিক্ষকের 
হাতে কি সত্যিই কোনও যন্ত্র নাই? তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট afogar 
মুদ্রা, প্রাচীন সৌধ ইত্যাদি উপস্থাপিত করিতে পারেন না £ তিনি কি ছাত্রদের 
দ্বার! ওতিহাসিক অভিনয়, পুতুল গড়া প্রভৃতি দ্বার! শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিতে 
পারেন না? শিক্ষক যদি তাহা না পারেন-__তীহার দুর্ভাগ্য । কেবল বক্তৃতা 
বিষয়কে নীরস করে। 

শিক্ষার্থীদের সঙ্ববন্ধভাবে হাতের কাজ, প্রাগ-ইতিহাসিক যুগের মানবের 
গুহানিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি রচনা, অভিনয় প্রভৃতি দ্বারা ইতিহাস পঠনাকে সজীব 
করিতে পারে। ইতিহাস শিক্ষক বদি ইতিহাস পড়াইতে fa কেবল নোট 
দেন ধা নিজে পরিশ্রম করিয়া কেবল বন্তৃতাই দেন তবে স্বভাবতঃ ইতিহাস 
নীরস হইয়া পড়িবে । বিষয়টির দোষ নাই--সেক্ষেত্রে শিক্ষকেরই দোষ | 

ইতিহাস শিক্ষককে অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানের ঘটনাসমূহের পরি- 

" প্রেক্ষিতে অধ্যাপনা করাইতে হইবে । শিশুরা সহজেই অতীতের সম্বন্ধে 

কল্পনাসগৌধ নিৰ্ম্মাণ করিতে পারে । : কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়রা তাহা সহজে পারে 
না। আর ইতিহাসের সহিত কল্পনার ঘনিষ্ট সম্পর্ক | অতএব অপেক্ষাকৃত 
বড়দের আধুনিক পরিবেশের সহিত সামঞ্ন্ত রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে | 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ১০৫ 


ইতিহাস শিক্ষককে খুব খুটিনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শত সাবধানে অগ্রসর 
হইতে হইবে । বারংবার পর্য্যালোচনা, পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা বিষয়টির 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সচকিত রাখা দরকার | অধীত বিষর হইতে ক্ষুদ্র নিবন্ধও 
রচন। করার চেষ্টা করা যাইতে পারে | 

ইতিহাস শিক্ষাপ্রপধানে আর একটি অস্থবিধা_-সন ও তারিখ স্মরণ রাখা। 
অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থী এজন্য বহু অভিযোগও করে। এই AWS একদলের 
মত এই তারিখ বাদ দিয়া ইতিহাসের ঘটনাসমূহ পড়া হইলেই চলিতে পারে | 
অপর দল বলেন “ঘটনার বিবরণ পড়িবে-_অথচ কোন সময় উহ! ঘটিল ইহা 
জানিবে ন-_-এরকম ইতিহাস পড়ানর কোন অর্থ হয় না। বাস্তব জীবনে কি 

% আমরা কালকে অবজ্ঞা করিয়! চলিতে পারি 2” : 

৬ এ সম্বন্ধে উভয় মতের সামঞ্জস্তকারিগণ বলেন, “তারিখ, সন আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে বৈ কি? কিন্ত উহা সন তারিখ হিসাব নহে--উহা সংঘটিত 
ঘটনার আবর্তের পরস্পরের যুগের তারতম্য স্মরণ রাখার জগ্য বা বিশেষত্বসমুহ , 
স্মরণ রাখার eas পড়া প্রয়োজন, তারিখ হিসাবে নহে-_ঘটনার সম্পর্কে 
হিসাবে যেমন যুগ হইতে যুগান্তরের তফাৎ হিসাবে পড়া দরকার । 
তারিখগুলি হইতেছে সেই সমস্ত স্থচী বাহার উল্লেখপুর্ববক আমরা প্রধান প্রধান 
ঘটনাসমূহ অপ্রধান হইতে পৃথক করিতে পারি 

সর্ধবোপরি কথা ইতিহাস শিক্ষককে সর্বদ!--তীহার বৈচিত্র্যময় পন্থা NT- 
সরণের qa প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইতিহাস অধ্যপনায় শিক্ষকের ast] নিত্য 
নব wala উদ্ভাবনার প্রয়োজন হয়_অন্থ কোনও বিষয়ে ততটার প্রয়োজন 


হয় না। 


একাদশ অধ্যায় 
ইতিহাস প্রকোষ্ঠ 


‘ইতিহাস আবার একটা বিষয়--তাহার আবার একটা পৃথক ঘর। 
কেবল মৃখস্থ আর ঝাড়া মুখস্থ এইতে| কাজ” এই হইতেছে ইতিহাসের প্রতি 
Mamea pofi কথাটা ঠিক কি? আমাদের বাংলাদেশে সম্প্রতি 
ইগোল এবং বিজ্ঞানের জন্ত সংরক্ষিত প্রকোষ্ঠ রাখার জন্ পীড়াগীড়ি চলিতেছে | 
এখনও আমাদের অনেক বিদ্যালয়ে এই প্রকার ভিন্নপ্রকো্ঠ নাই। তবে 
ইহার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে | এইস্বলে আবার fer- 
মতবাদীর! বলিবেন, “বিজ্ঞানের ভিন্ন ঘরের যন্ত্রপাতির জন্ট প্রয়োজন থাকিতে 
সে" তুগোলের ভিন্ন ঘরের মানচিত্রাদির ey প্রয়োজন হইতে পারে। 
তিহাসের ঘরে আবার কি রাখা হইবে?” 

ইতিহাসের প্রতি শিক্ষার্থীদের বদি সত্যিকার অঙুরাগ জন্মাইতে হয়, যি 
তাহাদের প্রকৃত ইতিহাসের ধারায় অধ্যাপনা করিতে হয়, তবে. তাহাদের 
তিহাসকক্ষে বসিয়া পাঠদানই শ্রেষ্ঠ। সুসজ্জিত একটি ইতিহাস প্রকোষ্ঠ_ 
শিক্ষার্থীর মন পঠিত বিষয়ে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। দেবতার মন্দিরের 


বিষয় প্রকোষ্টেও তেমনি একটি পৃথক 


ইতিহাসের ছাত্রকে সর্বদাই মানচিত্র দেখিতে হয়, তাহাকে বই পড়িতে 


Weal পুস্তকের পাঠগ্রহণের | এমন অনেক 
সমর হয় যে ছাত্র হয়তো তাহার প্রয়োজনীয় 


বেড়াইল, তাহার কাজ হইল না। 


যাহার চারদিকে এ্তিহাসিক চিত্র, এতিহাসিক মুদ্রা, 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ 


কি অধ্যয়নশীল মনকে eas করিয়া অধ্যয়নের 
প্রগাচতার দিকে আকুষ্ট করে না ? 


ইতিহাসের শিক্ষক মাত্রই জানেন ইতিহাস পড়াইতে গিয়া কি প্রকারে 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ১০৭ 


তাহাকে বারংবার- প্রয়োজনীয় উপকরণের ভন্ত--এদিক ওদিক খু'জিয় 
বেড়াইতে হয়। মানচিত্র. পুস্তক, যুগরেখা, আনুষঙ্গিক পাঠে, হয়তো-ব! 
তামৃদ্রা-__এই সকলের জন্য কোথায় তিনি ছুটাছুটি করিবেন? 

ইতিহাসের জন্ত স্বকীয় একটি প্রকোষ্ঠের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
আমরা এইবার দেখিব আমাদের একটি ইতিহাস প্রকোষ্ঠে কি কি জিনিষ 
থাক| প্রয়োজ্ঞন। 

ইতিহাস প্রকোঠ্ঠে যে সমস্ত চেয়ার বা টেবিল অথবা বসিবার বেঞ্চ থাকিবে 
ASA হালকা Vey প্রয়োজন | ইতিহাস প্রকোষ্ঠ সময় সময় অভিনয়, 
তর্ক বিতর্ক, আলোচন! প্রভৃতির aw প্রয়োজন হয়। 

ব্লাকবোর্ডট aa এবং প্রকোষ্ঠটির একগ্রান্ত সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। এই 
দীর্ঘ অংশে বিভিন্ন অংশের ইতিহাসকে যুগ অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা 
যাইতে পারে--অথবা বিবরণ লিখিত থাকিতে গারে। 

ছোট ছোট বইএর সেল্ফ__যুগ অথবা! শ্রেণী অন্থসারে অথবা দেশ অঙ্বসারে 
বই ভাগ কর! থাকিবে | 

GUT সংযুক্ত টেবিল, বৈদ্যুতিক wae, এপিডায়ক্কোপ, ছবি দেখানোর 
ম্যাজিক লগ্ন প্রভৃতি। প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় হইবে-ইতিহাস প্রকোষ্টে শিক্ষক 
এবং ছাত্র উভয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ । ছাত্রদের জন্য যে পাঠ্যপুস্তক 
fate? থাকিবে তাহার অতিরিক্ত aga গ্রন্থকারেরও পুস্তক থাকিতে পারে | 
অনেকের মতে এই গ্রন্থাগার FBS হইলেই তাল হয়। কেহ কেহ বলেন-_বুহৎ 
AU কেবল শোভা বর্দনের জন্য মাত্র হইয়া দীড়ায়। পুষ্টিকর অল্প Aa 
খাইলেই যেমন উপকার হয় তেমনি বাছাই করা WSF অধ্যয়নেও AP জ্ঞান 
অর্জন কর] যায়। 

ইতিহাস প্রকোষ্ঠে চিত্র_প্রকোঠটিকে মনোরম করে এবং পরিবেশ A 
'সছায়ক হয়। বিভিন্ন প্রতিহাসিক বীরদের ছবি, রাজ! বা দলপতিদের ছবিঃ 
বিভিন্ন যুগের মানবের ছবি, বুদ্ধের ছবি, রগঙ্গেতের মানচিত্র যুগে যুগে 
পরিচ্ছদের পরিবর্তন-_সবই ইতিহাস প্রকোষ্ঠটিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করে | 
বিভিন্ন ইউরোগীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিহাগিক ছবিসমূহ_ প্রায় SIU মুল্যে 'বক্রুয় 
করে। এইগুলি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়কে সুসজ্জিত করা যায় । অনেক সময় 
বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিহাসিক ছবি বাহির হয়! জেগুলিও সংগ্রহ করিয়! ইতিহাস 
প্রকোষ্ঠে সাজাইয়া রাখা যায়। ছাত্র ছাত্রীদের অঙ্কিত চিত্রও থাকিতে পারে। 


১০৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


বিভিন্ন যুগের ছবি, যুগ AANA সজ্জিত থাকিলেই ভাল। আমাদের 
RITTER আমরা ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের চিত্র অঞ্চন করিয় বিভিন্ন যুগের 
স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ দেখাইতে পারি। এই প্রকারে সামাজিক চিত্র অঙ্কন 
করিয়! ভারতের বিভির যুগের সামাজিক উত্সব প্রভৃতি সম্বন্ধে ye ধারণা 
অন্মাইতে পারি। 

DIAN অঙ্কন করিয়া শিক্ষার্থীদের মনে সময়ের TAR ধারণ! জন্মান বায়। 

‘গ্রাফ’ কাগজে অঞ্কিত বংশ বা রাজ্যের উত্থানপতনের রেখা অধ্যয়নেচ্ছদের _ 
নিকট মুল্যবান হয়। ছাত্রগণ উহ! চর্চা করিতে পারে | ৪ 

স্ব! বুঝাইবার সুবিধার অন্য একটি বৃহৎ ভূমণ্ডলের গোলক থাকাও 
প্রয়োজন | 

ইতিহাস প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন বুগের সংগৃহীত মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশের মুক্তা 
কৌতুহল বদ্ধিত করে | ই ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পয়ল। সহজপ্রাপ্য__ 
অথচ আমাদের ছাত্ররা Sey দেখে ay l 

ছাত্রদের প্রস্তত বিভিন্ন যুগের মাটির জিনিষ একটি প্রদর্শনী টেবিলের 
উপর থাকিতে পারে। ইহার হৃবিধা এই ছাত্রগণের প্রস্তুত করিবার, aq 
সঙ্গে নিজেদের সুস্পষ্ট ধারণা সন্মে এবং প্রকো্টটির সৌন্দর্য বর্ধন করে। 


এক কোণায় কাচি, আঠা, কাগঞ্জ, ছুরি প্রভৃতি সজ্জিত থাকিতে 
পারে। প্ররোজ্জনমত শিক্ষার্থীরা উহা ব্যবহার করিতে পারে। 


নিয়শেনীতে ছাত্রদের Teeny 
মাধ্যযে war: কর যার। পাশ্চাত্য দেশে এ পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত 
a f স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই তাহার অস্থঅরণীয় rata সন্ধান 
পাইবেন। i! 


দ্বাদশ অধ্যায় 
শিক্ষোপকরণ সমূহ ( Teaching Aids ) 


ইতিহাস শিক্ষকের শিক্ষোপকরণ বলিতে প্রধানতঃ Fal যায় পাঠয-পুস্তক 
এবং তাহার ব্ল্যাকবোর্ড | ফিলম্‌, ফিলমের অংশ বা বেতার এইগুলিও আধুনিক 
যুগে ইতিহাস শিক্ষাদানের অপরিহার্ধ্য অন্ধ বলা যাইতে পারে | 

পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব | 

ব্লাকঘোর্ডের গ্রয়োজনীরতা খুব বেশী। শিক্ষক প্রয়োজন মত রঙিন 
চক বা খড়ি ব্যবহার করিতে পারেন | ইহাতে পাঠদান অধিকতর মনোজ্ঞ By | 
শিক্ষক সর্বদাই সতর্ক থাকিবেন যেন ব্লাকবোর্ডের লেখা সুস্পষ্ট হয়, যুগরেখা 
প্রভৃতি aes থাকে এবং সকলের পিছনের বেঞ্চ হইতে যেন সু্পষ্টরূপে 
দেখা ata | 

মানচিত্র ইতিহাস শিক্ষার একটি অপরিহ্াধ্য অঙ্গ । ছাত্রছাত্রীদের faery 
মানচিত্র বই থাকিলে ভাজ হয়। বিগ্ালয়ে এতিহাসিক মানচিত্র সমূহ রাখা 
প্রয়োজন | আমাদের দেশের শতকরা! ৯৮টি বিদ্যালয়ে গেলে দেখা যায় 
প্রতিহাসিক মানচিত্র নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে পরিষ্কার বহিঃ রেখা অঙ্কিত 
মানচিত্র বিদ্যালয়ে থাকিলে শিক্ষক পাঠদানে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সনে 
মানচিত্রে স্থান সমূহ দেখাইতে পারেন। 

শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অঙ্কিত যুগ-রেখার কথা অনেকে বলেন সত্য 
শিক্ষক কতৃক অঙ্কিত হইলে উহার মুল্য ছাত্রের নিকট FRM বায়। যুগ-রেখা 
ঘটনা সমূহ পরস্পরের WHAT স্থাপন করে । কোনও কোনও শিক্ষকের মতে 
বার বৎসরের অঙ্দ্ধ শিক্ষার্থীদের পক্ষে যুগ-রেথ! A বহন করে না_-আবার 
অনেকের মতে ইহা দিয়াই শিশুদের সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। 

আঙ্ুসঙ্গিক পঠনীয় বিষয় বা পুস্তক সমূহ ও ইতিহাস অধ্যাপনায় সাহাধ্য 
করে। নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, যোগীন বসুর পৃত্বীরাজ কাব্য, অক্ষয় 
মৈত্রের রচিত পিরজউদ্দৌলা, মূল্যবান সহপাঠ পুস্তক। শিক্ষক এই সমস্ত 
গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে কল্পনা-শক্তির উদ্রেক করিতে পারেন। 


১১০ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


চিত্র, ফটোগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যেও ইতিহাস শিক্ষক তাহার শিক্ষাকে 
প্রাণবন্ত করিতে পারেন | 

আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক আবিকার সমূহের যথাযথ প্রয়োগ করিয়াও 
ইতিহাস পাঠদান মনোজ্ঞ করা যার। এই সম্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করা হইয়াছে। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ইতিহাস পরীক্ষা 


পরীক্ষা কথাটির অর্থ গুণ, যোগ্যতা, 'পরিমাণ, ইত্যাদির বিচার, বা 
ছাত্রের বিগ্যাবস্তা নির্ণয় করা। চলত্তিকা কথাটির এইরূপ সংজ্ঞা! faae | 
পরাগ্ষা সম্বন্ধে জগতে এত বেশী আন্দোলন হইয়াছে যে পরীক্ষা যদ্দি কোনও 
নং হইত তাহ! হইলে পুনঃপুনঃ ছিন্ন করার পর তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া 

S| 

পরীক্ষার সম্বন্ধে বাদাহ্ৃবাদ এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নহে। পরীক্ষার 
প্রয়োজনীরতা অস্বীকার কর! যায় না-_সর্ধত্রই যদি যোগ্যতার মাপকাঠির 
প্রয়োজন হয় ভবিষ্যৎ ছাত্র নাগরিকের পক্ষে উহ! প্রযোজ্য হইবে না কেন? - 
তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে পরীক্ষার ধারা পরিবতিত হওয়া! প্রয়োজন, 
ইহা অধিকতর সমস্তামূলক হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাস পরীক্ষাক্ষেত্রে ইহা 
আরও অধিক মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করার বিষয় । ইহার পুনধিন্তাস এবং 
পুনর্গঠন প্রয়োজন | 


পরীক্ষার লক্ষ্য কি Zeal উচিত | 


পরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্রদিগকে যেন অধীত্য বিষয়েই 
পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় । অধ্যাপন1 পন্থা অনুসারেই পরীক্ষা গ্রহণ করা Chow | 
বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে পড়ান ata) সেই পঠন প্রণালীর ধারাও gazd 
হওয়া উচিত। fasa ছাত্র ছাত্রীগণকে কথাবার্তার মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা 
দেওয়া হয়। অতএব এই স্তরের পরীক্ষা মৌলিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় | অপেক্ষাকৃত 
বড়দের পরীক্ষায় লিখিত হইলেও ছোট ছোট প্রশ্ন দেওয়াই ভাল। এই স্থানে 
আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আঁছে। সর্ব aera হয়তো ইতিহাসের ধারার 
ক্রম অহ্থসারে পড়ান হয় না_কিন্ত তাহার উপরের শ্রেণীতে তো অনবচ্ছেদ 
GRANTS পড়ান হয়। অতএব উর্দের দুইটি স্তরে অনবচ্ছেঘ্ধের ধারা TI- 
সারেই প্রশ্নপত্র রচিত Vex উচিত। 

সর্ব স্তরেই যুগরেখার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং সময় জ্ঞান জন্মাইবার 
জন্ত চেষ্টাও হইয়াছে । অতএব পরীক্ষার সময় এই. বিষরটিও লক্ষ্য রাখিয়া 


১১২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


প্রশ্নপত্র রচনা করিলে ভাল হয় । এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা 
যায় যে অধ্যাপনার ধার! অন্থসরে যদি প্রশ্নপত্র গঠিত করা যায় তবে পরাক্ষার 
বিষয়ে তেমন আপত্তি হইবার কোন অবকাশ থাকে না। 

তাছ হইলে পরীক্ষাকে যদি আমরা একটি সাধারণ কর্মস্থচীর পর্যায়ে ফেলি, 
যদি আমর! উহাকে অত্যাবশ্টকীয় মনে না করি যে আমাদের বিদ্যালয় জীবনের 
গতাহ্ুগতিষ্ণ পন্থার একটি অবিচ্ছিন্ন ধার! মাত্র-বৎসরের শেষে একটা সালতা- 
মামির হিসাব মাত্র তবে Gay বিরক্তিকর কিছু নহে-_তাহা। হইলে তো পরীক্ষার 
প্রতি আমাদের তেমন বিরাগও থাকে ali পরাক্ষা শিক্ষার একটি অঙ্গমাত্র এবং 
পুনরালোচন! বলা যায়। অভিন্ঞ শিক্ষক জানেন যে প্রতিদিন প্রতিপদে তিনি 
এই পুননরালোচনা সর্বদাই করেন। ইতিহাস পড়াইতে গিয়া বারবার অতীতের 
অঙ্গে সংযোগস্থাপন করিতে হয়, বারবার অধীত বিষয়ের প্রসঙ্গ অবতারণ! করিতে _ 

. হর- ইহা ছাত্রদের ঠিক মনে আছে কিনা প্রশ্ন করিয়া জানিতে হয়। প্রতিদিন 

এই পরীক্ষা চলে। অতএব পরীক্ষা, যদি দৈনন্দিন চলে - তবে তাহা এমন : 
ভয়ের কি? 

কিন্তু তবুও আমরা ভয় করি কারণ পরীক্ষাকে আমরা একটা গুরু গভীর 
পর্য্যায়ে সজ্জিত করিয়া রাখি। পরীক্ষার হাস্তকর চিত্রটি আরম্ভ হয় তখন, 
যখন দেখ! যায় শিক্ষক মহাশয়গণ গম্ভীর মুখে প্রশ্নপত্র রচনা আরভ করেন 
এবং ইহার চুড়ান্ত হয় তখন যখন দেখা যায় পরীক্ষায় পাশ তথা উচ্চতর 
শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার aw ছাত্রগণ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমর! পরীক্ষা- 
মন্দিয়ে শিক্ষকগণের গুরু ISa পদবিক্ষেপ দেখি, আর দেখি ছাত্রদের 
gjata নষমীর জীববিশেষের Dla কম্পমান তবুও গাভীধ্য ভাঙ্গা চলে না। 


এই অবস্থার প্রতিকার কি? 


(ক) একটিমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার উপর ফলাফল নির্ভর না 
করিয়! বৎসর ধরিয়! ছাত্রছাত্রী যে পাঠ করিল তাহার একটা! 
হিসাবের উপরে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নতির বিষয়ে সুযোগ 
দেওয়া ভাল। 

(খ) যিনি অধ্যাপনা করিবেন তিনিই পরীক্ষকগণের একজন 
থাকিবেন__ইহাতে ছাত্রগণের পরীক্ষার ধারা বুঝিতে সুবিধা 
হইবে। অধ্যাপক ব্যতিরেকে অন্ত কেহ প্রশ্ন করিলে নৃতন 
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ধারায় প্রশ্ন হইতে পারে এবং পরীক্ষার্থীগণের অসুবিধার 
সম্ভাবনা থাকে | 
(গ) উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করা এক মাত্র বাষিক পরীক্ষার 
ফলাফলের উপর নির্ভর করিলে। সন্বৎসরের পরিশ্রমের কোন 
yas দেওয়া! হয় al! ইতিহাসের বিষয়ে এই কথা বলা যায় যে 
ইহার পাঠ্য বিষয় এত বহুল যে কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা এবং, 
কয়েকটি দিনের স্মৃতির উপর ইতিহাসের ফলাফল নির্ভর করা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক | 
(ঘ) ইদানীং অনেক Vege বিগ্ালয়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষার পুনঃপ্রবর্তন 
করা হইরাছে। ইতিহাস বিষয়ে এরূপ পরীক্ষা স্ফলপ্রদ হয়। 
(6) মধ্য এবং উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের রচনামূলক এতিহাসিক নিবন্ধ 
লিখিতে দেওয়| এবং উহার উপর্ন একটি বৃত্তি দেওয়া উচিত | 
(6) নিবন্ধমূলক দীর্ঘ-উত্তর প্রশ্নের উত্তর হিসাবে দাবি না করিয়! প্রশ্নে 
ছাত্রদের বোধশক্তি এবং বিচার নির্ধারক ক্ষুদ্রতর প্রশ্নের উত্তর 
চাহিলে ভাল ga | 
রচনা বা নিবন্ধমূলক প্রশ্ন সন্বদ্ধে বিগত বারবৎসর ADS নানাপ্রকার আলো- 
চন! হইয়াছে। বর্তমানেও qapi) এবং শিক্ষাবিদ উহার নব রূপায়ণের চেষ্টা, 
করিতেছেন | এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শিক্ষার্থীগণ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় 
অধ্যয়ন কালে পাঠ করেন। অতএব আমর! এখানে কেবলমাত্র ইতিহাসের 
সংশ্লিষ্ট অংশটুকু আলোচনা, করিব | 
ইতিহাস পরীক্ষার প্রবন্ধাকারে উত্তর লিখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বৈ কি। 
তর ক্ষুদ্র প্রশ্নে কেবণ তো! কয়েকটি ঘটনার স্মতিমান্র পরীক্ষা করা বায়। কিন্ত 
প্ঁতিহা'সিকের পক্ষে প্রয়োজন, হয় যুক্তির সারবত্তা, Serie চিন্তা, ঘটনার 
তাৎপৰ্য্য এবং ayy! ইতিহাসের ছাত্রকে বিচার করিতে হয় স্বকীয় চিন্তাধার! 
অঙ্গপরণ করিয়! ইতিহাসের ঘটনার কার্ধ্যকরণ প্রভৃতি অনুসরণ দ্বার! । চিন্তা- 
ধারা অহ্থসারেই তে লেখকের ধার! নিয়ঞ্রিত হয়! বস্তু ন থাকিলে দ্রব্য গড়া 
যায় না। ইতিহাসের ছাত্রকে তাই faga ধারার চিন্তা করিতে হয়, চিন্তা 
ধারাকে সুসংবদ্ধ করিতে হয় এবং যোগ্যরূগে তাহা প্রকাশ করিতে হয় । এজন্য 
ইতিহাসের ছাত্রকে প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন করার প্রয়োজন | উহা না ছিলে তাহার 
পড়ার উদ্দেগ্তই তে ব্যর্থ হইয়া যায় ৷ ~ 
৮ 
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যাহার! RG ক্ষুদ্র প্রশ্নের পক্ষপাতি তাহারা বলিবেন- প্রবন্ধূলক প্রশ্নের 
জবাব ছাত্রগণ সহজে JAF করিয়া ফেলে এবং পরীক্ষায় তাহাকে লিখিরা 
বৈতরণী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। ইহার উত্তরে এই কথা বলা বায় যে 
পরীক্ার্থাগণকে মামুলি ধরণের প্রশ্ন না করিয়া একটু চিন্তাপ্রস্থত প্রশ্নদ্বারাইতো. 
RV এড়ান বায়। আমর! সাধারণতঃ ছাত্রদ্িগকে প্রশ্ন করি পলাশীর যুদ্ধের 
কারণ বা সিপাহী বিদ্রোহের কারণ অথবা রণজিৎসিংহের জীবনী লিখ । এই- 
সাপে প্রশ্ন না করিয়া বদি আমরা ছাত্রদের প্রশ্ন করি যে সিরাজ-উ-দ্দোল্লা 
বিদেশী বণিকদের পছন্দ করিলেন শা কেন এবং কি ভাবে তাহাদের সহিত 
মতানৈক্য হইল — SR He, তাহা হইলে বোধ হয় একেবারে মুখস্থ লিখিতে 
পারে না। যে কোনও বিষয়ের মধাস্থল হইতেই প্রশ্ন দিলে-এবং ঘটনার 
NIN রক্ষা করিয়! লিখিতে বলিলেই ছাত্রগণ মুখস্থ লিখিতে পারে না | 

RR শিক্ষকগণ এরূপ ধরণের প্রন করিতে পারেন না অথবা_ বেহেতু 
শিক্ষকগণ এতাবে অধ্যাপনা করিতে পারেন a agy প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন 
পাওয়া হইবে না-এ যুক্তি দুর্বলতার পরিচায়ক | একটা দেশ বা জাতি 
এই দুর্বলতার প্রশ্ন দিলে গড়িয়া উঠিতে পারে না। 


AAS বল৷ হইয়াছে প্রশ্ন হইবে বিভিন্ন ধরণের। নিয়ে কতিপয় দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতেছে | 


নূতন প্রশ্থযাল। 
পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাবিদগণ প্রশ্নমালার 


$ গবেষণামূলক নবরূপ দিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। এই প্রশ্নমালার বিশেষত্ব. 


এইগুলি সাধারণতঃ হয় ক্ষুদ্র TA | 


(ক) সত্যমিথ্যা বিচারসূলক প্রশ্ন_একই ধরণের প্রশ্নে দুইটি কথা ॥ 


UCP — ইহার মধ্য হইতে প্রকৃত উত্তরটিকে বাছাই করিয়া তাহার 
পাশে নির্দেশক চিহ্ন দিতে হয়। 
গৌতম বুদ্ধদেব উরুবিন্ব সারনাথ নামক স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন | 
G) গুণিতক প্রশ্ন হইতে উত্তর নির্ধারণ 
G) চরিত্র fafs একটি প্রশ্নের উত্তর-_কয়েকটি ceal থাকিবে-- 
তাহার মধ্য হইতে একটিকে বাছাই Fall 
উদাহরণ--স্স্রাট আকবর, চঞ্চল, বিদ্বান, ধর্মান্ধ, উদার ছিলেন। 
(1) সময় নির্ধারক 


ail 
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(iii) ঘটনার নির্ধারক 

(v) বিচারমুলক 

(গ) সম্পূরক প্রশ্ন — 

শিবাজীর পিতার নাম-_-__এবং মাতার নাম 

(ঘ) যথাযোগ্য উত্তর নির্ধারণমূলক: প্রশ্ন পাশাপাশি কয়েকটি প্রশ্ন ও 
কয়েকটি উত্তর থাকে | Bei হইতে বাছাই কর। 


FAS অশোক প্রয়াগে মহা সন্্রীলন আহ্বান করিলেন। 
সম্রাট Baga উত্তর ভারতের বহু রাজ্য জয় করেন কিন্ত 
সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যে বাধা পান 
ভারতের বাহিরে ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার 
করেন। 
() যুগজ্ঞান পরীক্ষা। (ইতিহাসের কালক্রম অনুসারে সাজান) 
ওরঙগজীব, 
অশোক, 
শিবাজী 
হ্ষবর্ধন 
AFAT | 


এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নুতন প্রণালীর সম্বন্ধে বলিতে পারি cy 
উহা দ্বারা দ্রুত গতিতে qa বিষয়ে পরীক্ষা করা চলে, পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি, বিচার 
শক্তি, যুগ-জ্ঞান প্রভৃতি পরীক্ষা করা যায়। খুব বেশী শিক্ষার প্রয়োজন হয় 
al site কালি কলম অপচয় হয় না কিন্ত পরীক্ষার্থীর ভাষ! জ্ঞানের কোনও 
পরীক্ষা হয় না এবং পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মন ও মেজাজ পরিমাপ বিষয়ে 
কোনও প্রকার প্রভাবিত হইতে পারে না। 

ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রধানতঃ নিয়লিখিত প্রকার £- 

কে) প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা কষ্টকর । যেহেতু শিক্ষকগণই উপযুক্ত নন 
তাহার জন্য কোনও ভাল চেষ্টা কর! ঠিক হইবে না__-এই কথা হাস্তকর। আর 
শিক্ষকগণ চেষ্টা করিলে পারিবেন না-_এই কথাও তে! মনে হয় না। 

খে) এইপ্রকার প্রশ্নে পরীক্ষার্থীরা আন্দাজে উত্তর করার স্থযোগ পায়। 
Bete ঠিক নহে__কেন না-_তাহাতে ক্ষতিরই সম্ভাবনা | 

(গ) এই প্রকার পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত উপকারী হইবে কিনা সন্দেহ 
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aril ইহাতে বিচার শক্তি, চিন্তাধারা বুদ্ধিবৃত্ির কোনও ক্ষেত্র থাকে না। 
আমরা তাহা মনে করি না। প্রবন্ধমূলক প্রশ্নতো থাকিবেই। 
আমরা সর্বমিশ্রিত প্রশ্নপত্র রচনা করার কথাই বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। 
গ্রভবনূলক প্রশ্ন 
এই রকম প্রশ্নে মুল উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্ত আমাদের 
uae ee অর্থাৎ মস্ত, অনুশীলন, পুরাতন সৌধ পরাক্ষা 
এই সমস্ত বিগ্রালয়ের ছাত্রদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই 
সমস্ত বিচার করার মত সময়ও থাকে F] | 
ভ্যালিসব্যারি পরীক্ষা! 
ইতিহাসের শিক্ষা ও পরীক্ষা বিষয়ে আধুনিক জগতে বহু প্রকার গবেষণ৷ 
চলিতেছে। স্তালিসব্যারির একটি বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক মিঃ হারোল্ড 
এই বিবয়ে অনুসন্ধান কাৰ্য্য চালাইতেছেন। 
তাহার মনে প্রথমতঃ এই প্রশ্নই জাগে যে ইতিহাসে এত স্বৃতিশক্তিরই 
পরীক্ষা যদি ঠিক হয়-_-তবে অধ্যয়নশীলদের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রবণতা 
কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলিলেন পরীক্ষার্থীদের রতিহাসিক উপাদান 
হইতে ইতিহাস তথ্য অন্ুসদ্ধানই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া! উচিত” শ্বতিশক্তির 
পরীক্ষা তো উদ্দেশ্তা নহে। তিনি এই বিষয় যে গবেবণ| করিলেন তাহা! 
কতকট| নিশ্নলিখিত প্রকার | 
ইতিহাসের কাগজ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। 
॥ অংশ থাকে ইতিহাসের মূল উৎস সন্বদ্ধে। 
খণ্ডবিক্ষিধ ঘটনার বিবরণ, এ্রতিহাসিক গ্রন্থমালার উদ্ধতাংশ প্রভৃতি । 
পরীক্ষার্থীকে এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া উত্তর 
করিতে হয়। এই পন্থায় ছাত্রকে চিন্তাশীল হুইতে হুয়। এবং ইতিহাস সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল হইতে হয় অথচ তাহার মগন্কে অতিরিক্ত উপাদানে ভারাক্রান্ত 
করিতে হয় লা। আর এই পন্থায় শিক্ষককেও কেবল মুখস্থ আদায় করিবার 
অন্ত নিযুক্ত থাকিতে হয় ন! পরন্ত তিনি ছাত্রকে নূতন নূতন পন্থায় ইতিহাসের 
জ্ঞান আহরণ করিবার সুযোগ দিতে পারেন | ইহাই এ্তিহালিকদের css 
AR এবং এখানেই ইতিহাসকে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত বলা বায়। 
ইহার পরে প্রশ্ন আসে-_বিভিনন স্তরে কি ধরণের প্রশ্ন কর! উচিত। 


তাহার মধ্যে একটি 
এই অংশে থাকে তারিখ, 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ১১৭ 


আমাদের উল্লিখিত আলোচনায় বিভিন্ন স্তরের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আমরা বিশ্বাস করি আমাদের শিক্ষকগণ স্বকীয় বুদ্ধি দ্বার এইবার প্রশ্নপত্র 
রচনা করিতে পারিবেন। আমরা যুংক্ষেপে তিনটি স্তরের প্রশ্নপন্থা পাশাপাশি 


দেখাইতেছি। 
নিয়স্তর RABI উচ্চস্তর 
>| ছোট ছোট উত্তর- ১। ছোট ছোট Gaa- ১। সময় এবং যুগ 
সম্পন্ন প্রশ্ন । মূলক প্রশ্ন | সম্বন্ধীয় | 
২। সম্পূরক বা যথা- ২। নুতন পরীক্ষার . ২। আধুনিক সমন্তা 
যোগ্য উত্তরমূলক প্রশ্ন | ্রশ্ন। এ... সজ্জিত অতীতের 
৩। তারিখ এবং যুগ ৩। সময় এবং যুগ ৩। প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন। 
সন্বন্ধীয়। সম্বন্ধে প্রশ্ন | ৪! মানচিত্র সম্বন্ধীয় 
৪। খুব ছোট ছোট ৪। প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন প্রশ্নও বহিঃরেখা_ 
গল্প | সরল, সহজ | অঙ্কিত করিয়া দিতে 
৫1 মানচিত্র সন্বন্ধায়_ হইবে। পরীক্ষার্থীগণ 
রাজ্য বিজয়, ধর্মবিস্তার উহাতে অভিযান পথ 
৬। কতগুলি উদ্ধত  আঁবিদ্ধার পন্থা, রাজ্য 
ব্রতিহাসিক তথ্য হইতে বিস্তার AF তি 
উহার কারণ নিদ্ধারণ দেখাইবে | 
করিয়। - শিক্ষার্থীকে | মধ্যস্তরের (১) 
দিতে হইবে | ধরণের প্রশ্ন | 
৬ তুলনামূলক 
faa ইতিহাসের 
যুগরেখা। 


আমরা যে সমস্ত আলোচন! করিয়াছি-_তাহ! হইতে আমর! এই সিদ্ধান্তে 


পৌছিতে পারি যে ইতিহাসে মুখস্থ করাই প্রধান। 
পরীক্ষার বিরুদ্ধে জগতের বহু মনীষী 


তীব্র আপত্তি করিয়াছেন। 


্বাতশক্তির এই 
fee 


যদি সমালোচনা করিয়া দেখা যার-_-তবে সহজেই বুঝা যাইবে যে চিকিৎসক, 


উকিল, রাজনৈতিক, 


স্বৃতিশক্তির তীক্ষতা ছাড়া অ 


জীবনে সফলকাম হইতে পারেন না। 


সংবাদপত্রের সম্পাদক, পাঠ্য পুস্তক প্রণেতা কেহ 
র্থাৎ বহু বিষয়ে স্মৃতি ধরিয়া না রাখিতে পারিলে 


১১৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


১৮৪০ Rice আমেরিকার একটি নূতন আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই 
শিক্ষাবিদগণ বলিলেন__ইতিহাল পরীক্ষায় স্মৃতি ব্যতীত আরও পরীক্ষা 
হওয়া উচিত। পরীক্ষার কিঞ্চিৎ সংশয়“ উদ্দেষ্যে অনেকে বলেন যে কেবল 
কতগুলি ঘটনার স্থৃতিশক্তির পরীক্ষা না করিয়া_-ইতিহাস পরীক্ষার বেশীর 


ভাগ প্রশ্নেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্রের একটি বিশেষ অবস্থার বিশ্লেষণের 


ক্ষমত| জাগিয়াছে কি না, সে ইতিহাসের সার অংশ সমূহ খুঁজিয়া বাহির 
করিতে পারে কিন!, সে তুলনামূলক পাঠে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে কি 
না। হয়তো ইহাতে মুখস্থ করার প্রয়োজন। কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে আপত্তির 
সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষ। Johnson লিখিলেন__«ণ is not to memorising in 
history that sensible people” object—it is to such abuses of 
memorising as indiscriminate moss memorising. Vague 
memorising, inaccurate memorising 


g, verbal memorizing 
that begins and ends in uninterpreted missinterpreted 
of what the repetition te 


xt book or the teacher said, 
parrot memorizing.” 


aay হইল এইখানেই যে কেবল স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা বাদ দিয়! 
ইতিহাসের প্রশ্নপত্র দাড় করান কষ্টকর | 

সত্যিকার এতিহাসিক জ্ঞান কি ভাবে পরীক্ষা করা যায় তাহার কয়েকটি 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হইল | 


মানচিত্রের ব্যাখ্য। 

(ক) একটি শ্রেণীর সম্মুখে ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্র রাখা 
হইল ছাত্রদের নিম্নলিখিত (নির্দেশ দেওয়া হইল ২ 

G) দিল্লী সমুদ্র ভূমি হইতে কত উচ্চে মাপ করিয়া দেখ। এই উচ্চতার 
সহিত তোমার পরিচিত কোন উচ্চতার তুলনা Fa | 

Gi) মানচিত্র হইতে গঙ্গা নদীর মোহনা হইতে এলাহাবাদের দূরত্ব 


মাপিরা দেখ। তুমি যদি এই পরিমাণ দূরত্বের কোনও ভ্রমণ করিয়া থাক__ 
তাহার সহিত তুলনা কর । 


by 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি ১১৯, 
এঁতিহাসিক ঈষণাপ্তোতক geval এবং পরিমাপ 

সিপাহী যুদ্ধের সময় রাসেল টাইমস পত্রে লিখেন a “afa টোগী 
মধ্য ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়! তুলিয়াছিলেন যা, বড়ো বড়ো থান৷ ও 
ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্্াগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ 
করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্য বলপূর্বাক তাহার সমুদয় অপহরণ করিয়া! লইয়াছে, 
আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষের রাজাদের 
নিকট হইতে কামান লইয়! যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্যর! পুনরায় তাহা 
অপহরণ করিয়। লইয়াছে। আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন 
তাহার গতি Raoa প্যায় দ্রুত । সপ্তাহ ধরিয়। তিনি প্রত্যহ কুড়ি পঁচিশ 
ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন ase এপার হইতে ওপার, ওপার হইতে এপার 
ক্ৰমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখনও আমাদের সৈন্ত শ্রেণীর মধ্য দিয়া, 
কখনও সন্মুখ দিয়! সৈন্য লইয়! গিয়াছেন। পর্বতের উপর দিয়! নদী অতিক্রম 
qha, শিলপথে, উপত্যকায় জলার মধ্য দিয়া, কখনো! সম্মুখে, কখনো 
পশ্চাতে কখনে৷ পার্শ্বে, কখনো fers ভাবে চলিয়াছেন। ডাক গাড়ির 
উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া, কখনো বাঁ cae চালন! 
করিতেছেন, কখনো বা পরাজিত হইয়! পালাইতেছেন, অথচ কেহ তাহাকে 
ছু'ইতে পারিতেছে না--( ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) - 

খে) “এই ote বান্দী রাজ্যের বিধবা রাজী ও তাহার Berens 
উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম NAT খুমায়িত হুইতেছিল। সহসা 
একদিন শুদ্ধ আগ্নেয়গিরির aia নীরব UT নগরীর নর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের 
afaa উদগীরিত হইল | 

ক্যাপ্টেন ভানলপ হিন্দু মৈন্যদিগকে নির 
কিন্তু তাহার! সেখানেই Stace বন্দুকে হত করিল দুর্গস্থ CHIT ake 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল | মধ্যাক্ছে বিদ্রোহী সৈন্যরা দুর্গের নিয় অংশ অধিকার 
করিয়। লইল। পরাজিত-ইংরাজ সৈন্যরা বিদ্রোহী সৈন্যদের হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিল কিন্ত উন্মত্ত সৈন্যর৷ তাহাদিগকে নিহত করিল | এই নিধনকার্ধে 
রাজ্ঞীর কোনও হস্ত ছিল ন৷-_এসময় রাজ্ঞীর কোনও অনুচর উপস্থিত ছিল 
al) ‘যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না, তখন রাজী এই 
অন্থায়কারীররিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। -_(ইতিহাস-- 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) i 


q করিতে আদেশ করিলেন, 


১২০ ইতিহাস শিক্ষা-প্রণালি 


G) এই দুইটি বিব্রণের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করিতে হইবে। 
Gi) রাণী লক্ষ্মীবাই অন্থাপ্রকারীদ্দিগকে বিতাড়িত করিলেন কেন ? 
GH) দুইজন নেতার কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে তারতম্য কোথায় ? 


প্রকৃত yal নির্ধারণ 


(ক) রাজনমর্য্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের 
দ্বন্দ্ব বাধিয়। উঠিল। এই দ্বন্দ বণিক পক্ষের গৌরবের কিছুই নাই। সিরাজ- 
crim যদিচ উন্নত চরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দের 
হীনতা, মিথ্যাচার, প্রতারণার ওপর তাহার সহজ ও সরলতা, বীর্ধ ও ক্ষমা, 
রাজোচিত মহত্বে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। তাই ম্যালিন তাহার উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন, “সেই পরিণাম দারুন মহানাটকের প্রধান অভিনেতাদের 
মধ্যে সিরাজদ্ৌলাই একমাত্র লোক যিনি প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই।” 
২। SDT ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে আমাদের ভাগে যে কেবলই কলঙ্ক 
সেট! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কর! এবং বিরুদ্ধ প্রমাণ আনয়ন করা আমাদের 
নতশির ক্ষতহৃদয়ের পক্ষে একান্ত প্রর়োজনীর। অক্ষয়বাবু অন্ধকূপ হত্যার 
সহিত গ্নেনকোর হত্যাকাণ্ডের ও সিপাহী বিদ্রোহকালে অমৃতসরের নিদারুণ 
নিধন ব্যাপারের তুলনা করিয়াছেন ইতিহাস বিরৃতিস্থলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক 
পারে এবং Beate সমালোচকের তৎপ্রতি SF কটাক্ষপাতও সঙ্গত 
পারে, কিন্তু আমরা Bes নিরর্থক বলিতে পারি না। এইজন্ত 
পারিনা যে, যে সকল TAF, অমূলক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিরা প্রাচ্য 
চরিত্রের বর্বরতায় ইংরাজ সম্তানগণ বংশাস্ক্রমে হইয়া আজিতেছেন এবং উচ্চধর্ম্- 
মধ হইতে আমাদের প্রতি ভৎপন| Bas করিয়া রাখিরাছেন, জন্ধকুপহত) 
"বাহার মধ্যে একটি প্রধান ।৮..*ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
গ। zata আমাদের ক্ষমতাশালী AFI সেই ক্ষমত| ও প্রভাবের 


প্রত্যক্ষ আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে অন্যায় ও অত্যাচারও যদ্দি * 
ঘটে তথাপি তাহা দুর্বল ব্যক্তিদিগকে ভয়ে বিস্ময়ে এবং একপ্রকার অন্ধ , 


আসক্তিতে অভিভূত করিয়া axa) অতএব দেড়শ বৎসর পূর্বে ইংরেজ 
বনিক তৎকালীন রাজস্থানীয়দের প্রতি feat আচরণ করিয়াছেন তাহা 
পাঠ করিয়া ইংরাজের প্রতি অশ্রন্ধা পোষণ করিতে থাকিবে--এমন  ভারতবাসী 
নাই ।...".*ইতিহান-__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 


Ay 


ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি ১২১ 


উপরের তিনটি বিষয় হইতে লেখকের কি প্রতিপাদ্ব ? যুক্তিসহ আলোচনা 
কর। 


শিক্ষার্থী কর্তৃক বিষয় মনোনয়ন 


পরীক্ষার দুই al তিন সপ্তাহ পূর্বে ছাত্রদের কয়েকটি বিষয় নিদ্দিষ্ট (Assign 
করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর ছাত্রদের নিয়লিখিত নির্দেশ দেওয়া হইবে | 

(ক) প্রত্যেকটি বিষয় হইতে একটি করিয়! প্রশ্ন বাছাই করিতে হইবে। 

খে) নিজের প্রশ্নটর উত্তর সম্বন্ধে নিজে নিশ্চিত হইতে হইবে | 

পরীক্ষার দিন ছাত্রদের বলিতে হইবে যে প্রত্যেক প্রশ্ন গুলি প্রস্তুত করা 
হইয়াছে 1__তাহাই একটি প্রশ্নূপে কাধ্য করিবে এবং তাহার জন্য ‘মনে! 
নিদ্দিউ কর! হইল। 

ইহ! ছাড়াও ছাত্র যে প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছে তাহ! হইতে তাহার উল্লেখ মত 
যে কোন দুইটি বা তিনটি উত্তর করিবে । 

- অথবা সামান্ত অংশ নিদ্দিষ্ট করিয়। দিয়! পরীক্ষাতেই নিয়লিখিত উপায়ে 

প্রশ্ন দেওয়। যায়। 

(ক) নিদ্দিষ্ট অংশে তোমার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত কর। 

খে) ইহার মধ্যে যে কোনও দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখ। 

এই ধরণের পরীক্ষা ছাত্ররা বিশেষ পছন্দ করিবে না, কেননা! ইহাতে 
তাহাদের উদগীরণের সুযোগ অত্যন্ত Fal এই ধরণের প্রশ্নের TD ছাত্রকে 
অনেক পরিশ্রম করিতে হয়--অনেক সময় লাগে। শিক্ষকগণ coal করিলে 


ইহা সফল করিয়া তুলিতে পারেন। অধ্যাপক Johnson লিখিয়াছেন, 
ions ; 


“Better teaching will be followed by better examinat 
better examinations will be followed by-better teaching. 
But who shall break the vicious cipcle} আমরাও এ প্রশ্ন সম্মুখে 


রাখিয়। বিবয়টর পরিসমাপ্তি টানিতেছি। 
চলিত ঘটনাবলির শিক্ষা 


চলিত ঘটনাবলি কি? অতি আধুনিক সময়ে ঘটিত ঘটনাই চলিত ঘটনা | 
আধুনিক সময়ের পরিব্যাপ্তি কতটুকু? AIF Waly কল্যকার ঘটন।? 
এক সপ্তাহের ঘটনা! ? একমাসের Wal? এক বৎসরের ঘটনা? কোন অবস্থায় 


| 


১২২ ইতিহাস নিক্ষণ-পদ্ধতি 


একটি ঘটনা আধুনিকের aim হারাইয়! ইতিহাসের পর্ধ্যায় পড়ে? তাহা! 
হইলে দেখ| যাইতেছে সীমারেখার একদিকে চলিত যুগ বা ঘটনা অপর দিকে 
ইতিহাস যুগ | £ 

১৯৩৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিগ্তালয়ে সেমিনারে আলোচনা হওয়ার পর 
নিয়লিখিত বিবরণী দাখিল করা হয় s— 

1. উদ্দে_ বিদ্যালয়ে চলতি ঘটনার শিক্ষাদানে নিয়লিখিত Sy? 
প্রধান £_ 

(ক) একটি গণতন্ত্র তখনই উত্তমরূপে পরিচালিত হয় যখন ইহার সদস্তগণ 
সক্রিয়রূপে ইহার অংশ গ্রহণ করিতে পাকে । প্রত্যেক অধিবাসীরই কাজ 
সক্রিয় সদস্য হইবার ey যথাসম্ভব নিজেকে প্রস্তুত কর| এবং 


আধুনিক বা 
চলিত ঘটনা ও FADIA সহিত সুপরিচিত হওয়াও একটি প্রস্তুতি । 


খে) পৌর অধিকারের জ্ঞান সুযোগ বা সাধারণ জ্ঞানপ্রচ্ছ হইবার 
আশায় অপেক্ষা করিয়! থাকা চলে না। প্রাচীন যুগে সহজ জীবন যাত্রার 
সময় হয়তো ইহা আপনা হইতেই আসিত। আধুনিক জীবনে চারিদিকে 
জটিলতার মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে যেমন তাহার ব্যবসা বা কার্য্যের জন্ত 
শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন তেমনি পৌর অধিকার সম্বন্ধেও সচেতন হইবার জন্য 
শিক্ষার প্রয়োজন | ; 
এই স্থানে এই সিদ্ধান্ত কর! হইল যে চলিত ঘটল! শিখাইবার জন্য একটি 
“বিষয়” এর ভার al বাড়াইয়! ইহাকে ইতিহাস বা গোলের অঙ্গ হিসাবে 
afal একটি বা দুইটি পিরিয়ড দিলেই হইবে | 


এই সেমিনার শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধেও নির্ধারণ করিল যে 

(ক) রোজনামচা লিখিতে হইবে । ছাত্ররা প্রত্যেক দিনের ডাইরী al 
Scrap books রাখিবে | প্রত্যেক Correct Events এর ক্লাসের পূর্বে 
সপ্চাহে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষ! গ্রহণ করিতে হইবে | 

_(খ) গুরুতর সমস্যাসমূহের চর্চা ও অধ্যয়ন। বিষয় সমূহ হইবে কলা, 
সা'হত্য বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধায়ন। ; 


(গ) সংবাদ পত্রের একটি ক্লাস করার প্রশ্নও উঠিয়াছিল। বিষয় হইবার 


কথ! _বিপরীত মতাবলম্বাদের একটি বিষয়ে মত এবং সংবাদ পত্রের পশ্চাতের 
ইতিহাস। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


_ Correlation (পারম্পর্ষ) fusion (সংমিশ্রন) Integration (সমাকলন) 

Ghate বলেন, “জ্ঞান একটি সমষ্টি ইহাকে একটি সমষ্টিরূপেই গ্রহণ 
করা উচিত! Project nIethod-এর পৃ্পোষকগণ একটি Project-c® 
কার্য্যকরী করিবার কালে - জ্ঞানকে একটি সমষ্টিগত জৈবস্বরপ মনে করেন।” 
কিন্ত আমানের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষক থাকেন-_তাহার! সমষ্টি- 
গত ভাবে এই প্রকার জ্ঞান ঘান করিতে পারেন না৷ তবুও একজন প্রধান 
শিক্ষক হয়তো! চেষ্টা করিলে একেবারে বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ ন! রাখিয়া বিষয় 
সমূহের মধ্যে পরস্পর অন্বয় পাঠন করিয়া জ্ঞান দান করার বিষয়ে শিক্ষকগণকে 
চেষ্টা করিতে উৎসাহ দিতে পারেন। এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পরের 
অন্বয় স্থাপন, সম্পৃক্ত ক্রণকেই আমরা! পারম্পধ্য স্থাগন বা Correlation 
বলিতে পারি। সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক ইতিহাস অধ্যাপনা দারা শিক্ষক ছাত্রকে 
ইহা স্পষ্টতঃ বৃঝাইতে পারেন যে সমগ্র জ্ঞানের TARA একত্র গ্রথিত এবং জ্ঞান- 
ভাণ্ডার পরস্পর অন্বিত। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বিজ্ঞানের সহিত 
ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও-_বিজান পড়াইতে গিয়া বৈজ্ঞানিককে 
ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। অপর বৈজ্ঞানিক যখন নূতন আবিষ্কারের 
পথে অগ্রসর হন-_তাহার কি সাধ্য আছে বে 'পুরাতন”-কে ইতিহাসকে TH 
না দেখিয়া অগ্রসর হইতে পারেন! - 

এই পারম্পর্য্য স্থাপন--দুই ভাবে হইতে পারে 


(ক) আকস্মিক এবং (খ) শৃঙ্খলাগত | 
(ক) পাঠদান করিতে গেলে আপনা হইতেই PSTN যখন একটি 


Sou বিষয় আসিয়া পড়ে তাহাকেই আকন্সিক বলা যায়! শিক্ষক 
হয়তো! ett এতিহাসিক যুগের বিষয় পড়াইতেছেন। তাহার 
মনে পড়িল সামগ্রস্মূলক বাংলা কবিতার ছন্দ! বুঝিলেন 
প্র কাহিনীটি উল্লেখ করিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হইবে। তিনি 
উল্লেখ করিলেন । ইহা! আকস্মিক পারম্পধ্ধ্য। 

খে) শিক্ষক বিষয়টি পডাইতে গিয়!- সুনিদিষ্ট পন্থায় এবং aaa 
যখন বিষয়াস্তরের সহিত সম্পর্ক খুঁজিয়া বেডাইবেন- তখনই 


` ১২৪ ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি 


উহা হইল শৃঙ্খলাগত ৷ শিবাজীর ইতিহাস পড়াইতে গিয়া 
শিক্ষক যখন শৃত্লাবন্ধভাবে শিবাজী কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
বিস্তৃততর পরিচিতি দিবেন, তখন হইবে শৃঙ্খলাবন্ধ tardy 


স্থাপন! শিক্ষক পড়াইতেছেন ওরদজীবের দাক্ষিণাত্য বিজয় 
কাহিনী। তিনি যখন মানচি 


ভূগোলের আশ্রয় লই | লক্ষ্য 
পুর্বপরিকল্পিত এবং সুচিত্তিত ৷ উহা আকস্মিক নহে। 
ARA স্থাপনে পাঠদান চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ 
সাবধান হওয়া প্রয়োজন | অনেক সময় দেখা যায় যে এই সংযোগস্থাপন 
করিতে গিয়া মূল বিষয়কে AOR? করা zz | ইহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
IPI | 


এই পারম্পধ্য স্থাপনে বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়তো অন্ত বিষয়টি দ্বার! 
WANA পারষ্পধ্য স্থাপন করিতে পারেন না। তখন এ বিষয়টির শিক্ষক 
UTA স্থাপনে সাহায্য করিবেন। : 

১৫৩১ gèta Rives লিখিধেন, “এ ave a correc- 
tion with one another and a certai i 
“History is the one study which cithe 
nourishes, develops, cultivates all arts,» বহুদিন হইতেই 
সংমিশ্রন ( fusion ) সমাকলন (Integration ) কথা ছুইটি চলিয়া 
আলিতেছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসের সহিত অশ্যান্ত বিষয়ের পারম্পধ্য 
স্থাপন বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হইল | তখন হইতে সংমিশ্রন বা সমা- 
কলনের চেষ্টা না করিপনা__সোজা বিবয়ান্তরের afge গারম্পধ্য স্থাপনের চেষ্টা 
আরম্ভ হইল | 

মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থানের অনুসারে গঠিত zy | মানুষের জীবনের 
কাহিনী এই--প্রারুতিক পরিবেশ হইতে অবিচ্ছেন্ত। ভূগোল এই পরিবেশকে 
ব্যাখ্যা করে। ভূগোল এই কাজ করিতে গিয়া TRA কার্যেরও বর্ণনা 
দেয়। এই প্রসঙ্গে Johnson বলেন “History Without Geography 
aud Geography without history and unthi 


ukable” 
ইতিহাস ও ভূগোলের এই সম্পর্ক সপ্তরশ শতাব্দী হইতেই পরিদৃষ্ট হয় এবং 
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তখন হইতেই এই দুইটি বিষয়ের শিক্ষার ভার একই শিশ্গকের উপর ন্যস্ত ছিল। 
পাঠ্যবিষয়েও একই পর্যায়ে রাখা হইত। অনেক সময় উভয় বিষয়ে সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়া পড়াইতে গিয়া দেখা যায় যে একটি বিষয় অনাদূত হইতেছে। 
এই সম্বন্ধে ফরাসী দেশে চলিত নিয়ম লক্ষ্য করিয়া-১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক 
Longlois লিখিলেন, “The artificial union of history with 
Geography was anill defined and ill arranged subject 
Itisa relic of antiquity that we ought to get rid of at 
once” এই দ্বন্দের মধ্যে অধ্যাপক Johnson সুন্দর একটি কথা বলিয়া সিদ্ধান্ত 
টানিয়া আনিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন “ইউরোপ এবং যুক্তগাঞ্ট্রে বিশেষজ্ঞ- 
গণ এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে the place to teach the Geography 
needed to illuminate history isin the history class and 
the place to teach the history needed to illuminate 
Geography is in the Geography class”. 

এইবার আমর! ইতিহাসের সহিত পৌরনীতির সম্পর্ক আলোচনা করিতেছি। 
প্রাচীন কাল হইতেই ইতিহাস অর্থ_রাজ্য শাসকদের ইতিহাস, শাসন প্রণালী, 
এবং এখনও সাধারণ এতিহাসিকদের নিকট ইতিহাস অর্থ রাজ্য ও তাহার 
শাসকেরই ইতিহাস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই পৃথিবীর লোকের ধারণা 
এই দীড়াইয়। গিয়াছে যে ইতিহাস শিক্ষা দ্বারা ছাত্রগণ রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য 
প্রস্তুত হর। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস, ভূগোল এবং পৌরবিগ্তা সমাজবিদ্ধার সহিত 
অঙ্গাদীরূপে জড়িত ইহা ইউরোপের শিক্ষাবিদগণ দীর্ঘকাল ধরিরা স্বীকার করিয়া 
আসিতেছেন। ৰ 

ইহার সহিত বর্তমানে স্থজনধন্মী সাহিত্যের ATTS উঠিয়াছে। 
সাহিত্যের অদরূপেই ইতিহাসের জীবন আরম্ভ হয় এবং পাঠকগণ S: 

সাহিত্যিকগণও ইতিহাসকে সাহিত্যরূপে গণ্য করেন! Association 
& History teaches of the riddle trade, of Maryland লিখিলেন, 
“History is the record of men’s deeds, Literature is the 
record of meii’s thought & feelings. How can one record be 
understood without reading the other also ? Indeed it is only 
by bringing the two records togeher comparing them that 
the study of either literature or history can be made vital” 
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এই প্রকার পারম্পর্ধা স্থাপনের বিরুদ্ধেও বহু যুক্তি শোনা যাঁয়--এবং তাহ! 
ete করা হয়। একদল বলেন__ইতিহাস মোটেই সাহিত্য নহে। বিজ্ঞান | 
বৈজ্ঞানিক যেমন অণুপরমাণুকে সন্ধান করেন-_ইতিহাসের শিক্ষার্থীর কাজও 
কি সেই বৈজ্ঞানিকের মত সত্যকে অস্থসন্ধান কর! নহে? SERA তে| উপকথা 
নহে। উহা পরম সত্যের জন্ধান। উহা বিজ্ঞান। উহার সহিত সাহিত্যের 
বাকচাতুর্য্যের ভাষার আড়ঘ্বরের সম্পর্ক স্থাপন বা রূপছন্দের সহিত পারল্পর্য্য 
স্থাপনের প্রশ্ন আনে উঠিতেই পারে T ২ 

উভর মতই ছুই প্রান্তের মত। মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ পথ। 

মহাভারত সাহিত্য । কিন্তু ইহার একটি এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। 
তাহার মধ্যে ইতিহাসের সন্ধান মিলে না কি? celta বিবাহে সমাগত 
রাজন্তবৃন্দের কথা পড়িতে পড়িতে তদানীন্তন ভারতের রাষ্টরনায়কদের কথা 
জান] যায় নাকি? বাংলা নাটক, সাঞ্জাহান, মেবারপতন যেমন চিত্তাকর্ষক 
তেমনি কল্পনাময়। শিবাজী কাব্য, পলাশীযুদ্ধ, পৃথ্বীরা্জ কাব্য অমূল্য 
গঁতিহাসিক সাহিত্য । এই সমস্ত সাহিত্যের ভিতর আমাদের মূল লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে যে ইতিহাস যেন অবান্তবের পর্যায়ে ন! দাড়ায় | কোনও কোনও 
সাহিত্য এত বেশী কল্পনাবহুল হইয়া পড়িয়াছে যে উহ বাস্তব হইতে বহুদূরে 
aaa গিয়াছে। ইহা সর্বপ্রকার রোধ করা দরকার। এইসব সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে ইতিহাস শিক্ষককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি উহ! কেবল কল্পনার 
সুত্র হইতে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন-_-উহা উত্তাপের য়ে 
আলো নহে | ` 

আবার ভূগোবের পক্ষপাতীরা দল বলেন, “প্রান্তিক 
যুগে যুগে দেশের এবং সাধারণের ইতিহাসের গতি শী sais 
মতবাদীদের মতে প্রাকৃতিক অবস্থান, বিপধ্যর, গতি, প্রাকৃতিক ছন্দ, হই be 
সকলের মুল | ইহা হইতেই আসিয়াছে, ধর্ম, কৃষ্টি, Wi ভারতের রা তছে 
প্রকৃতির উপাসনা ইহা হইতেই SES! ইসলামের ধর্ম প্রচারও ৷ In 
অবস্থার জন্যই, মাতৃভূমি হইতে দেশ tea শস্তশ্তামল 0274 
প্রচার | এই মতবাদ গ্রহণ করিলে ইতিহাসের কোনও শ্বকীয় afs SIG 
ভূগোলট প্রধান হইয়! দাড়ায় | KIN ACH 

ইহার উত্তরেও বলার আছে। 
মানুষ কি প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক মাত্র? যুগে যুগে মামুয কি প্রকৃতিকে 
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জয় করার চেষ্টা করে নাই? দেশ দেশান্তরে. প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য 
ছুটিয়া বেড়ায় নাই ? stay কি প্রকৃতিকে বন্ধন করিবার জন্য খাল নদী কাটে 
নাই? বাঁধের স্থট্টি করে নাই? প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
গৃহ নির্মাণ করে নাই? বর্তমান রাশিয়া কি প্রকৃতির বরফাবৃত ভূমিতে শস্য 
শ্যামল করিয়া তোলে নাই? অতএব একমাত্র প্রকৃতিই নিয়ন্ত্রণ ককেনা__ 
মান্তুষও নিয়ন্ত্রণ করে। যুগের কাহিনীই ইতিহাসের কাহিনী এবং তাহার সহিত - 
প্রকৃতির সময় মত সদ্বন্ধ স্থজনই ভূগোলের সহিত সম্পূক্ত রাখিয়া, পারম্পর্য 
স্থাপন পূর্বক ইতিহাস অধ্যাপন1। মেসিডনের দ্বিগ্বিজয়া বাহিনী প্রকৃতিকে 
জয় করিয়াই অগ্রসর হয়, শিবাজীর সৈন্দলও প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়াই 
মুঘল সাআ্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া WIT | 

ম্যাজিক ada, ফিল্ম, প্রভৃতি আধুনিক যুগে ইতিহাসের সহিত বিষর়ান্তরের 
সম্বন্ধ স্থাপনে সাহায্য করে। শিক্ষার্থী চিত্র দেখিতে দেখিতে যখন অতীতের 
পরিচ্ছদ, পরিবেশ প্রভৃতি দেখিতে পায়_তখন তাহার মন আপনা হইতেই 
অতীতে চলিয় যায় | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক 


শিক্ষকের সহিত পাঠ্যপুস্তক অঙ্গাদাতাবে জড়িত | শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকে 
SFIS এই স্থানেই যে শিক্ষক প্রাণবন্ত পাঠ্যপুস্তক একট দ্রব্য মাত্র ৷ শিক্ষক 
না থাকিলে ইতিহাস শিক্ষা অসম্ভব-_কিন্তু আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য Ae 
ন! হইলে চলিতে পারে। 

কিন্ত আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, তো মোটেই আদশন্থানীয় নহে। 
আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বলিতে গেলে ইতিহাস বলিতে 
কিছুই জানেন না__আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে ইতিহাস পড়া 
সাতকের অভাব অত্যন্ত বেশী। শিক্ষক যদিই বা পাওয়া যাষ-ট্রেনিংপ্রাপ্ত 
শিক্ষক আরও বিরল। 

শিক্ষকগণ বাস্তবতঃ কি করেন? তাহারা একখান! নিদিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 
হাতে পাইলে__তাহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া-_ছাত্রদের নিকট পাঠ্যপুস্তক 
পড়িয়া শোনান । আমাদের দেশের খুব কম শিক্ষক বাড়ীতে পড়াশুন! করেন 
__এবং বিস্তালটয় আসিয়। একমাত্র পাঠ্ঠপুত্তকখানাকেই কেন্দ্র করিয়! বিষয়টি 
পড়াইয়! WA অতএব শিক্ষকগণ প্রায় অধিকাংশই একখানা “পাঠ্যপুস্তক” এর 
প্রতি আকুল আগ্রহ সম্পূন্ন। অতএব আমাদের দেশে একখানা “পাঠ্যপুস্তকের” 
আবশ্যিক প্ররোজ্নীয়ত| অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতিহাসের নির্দিষ্ট 
পাঠক্রম এবং ইতিহাসের শিক্ষক অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। অতএব 
পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণে আমাদিগকে বিশেষ বন্রসহকারে বিবেচনা করিতে 
হহবে। y 

পাঠ্যপুস্তকখান| কি ভাবে লিখিত হইবে? শিক্ষার অন্ত অথব| ছাত্রের 
জন্য? আমাদের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা অনেক সময়ই এই কথা ভুলিয়! যান 
যে পাঠ্যপুস্তক কচিমনদের উপযোগী করিয়! লিখিতে হইবে | 

প্রথম কথা হুইল ইহা বহু বহু ঘটনার সংক্ষিপ্ত সমাবেশ না হইলেই 
তাল হয়। অনেক লেখকের ধারণ তাহারা যত বেশী ঘটনার পরিমাণ পাঠ্য- 
পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিবেন ততই তাঁহাদের কৃতিত্ব। কিন্ত 
পাঠ্যপুস্তক লিখিবার পুর্বে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচন! করা দরকার 


A 
৮ 
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প্রথমটি হইতেছে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাক! প্রয়োজন-_এবং বই- 
খান! যাহাদের জন্য লেখ| হইতেছে__তাহাদের ওঁ সমস্ত বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান 
থাকা প্রয়োজন। এই এতিহাসিক wal বিভিন্ন মানের জন্ত বিভিন্ন প্রকারে 
লিখিবার প্রয়োজন হইতে পারে | 

অনেকে “পূর্ণতার” মতবাদের পক্ষপাতী । তাহার! বলেন সর্বপ্রথমে 
পাঠ্যপুস্তক লেখক-_কোন কোন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হইবে স্থির করিবেন 
__তাহার পর তিনি এ সমস্ত বিষয়েই বিস্তৃতর্ূপে আলোচনা করিবেন। এই 
‘fagfor মধ্যেই পূর্ণতা থাকিবে | “ঘটনা” বা বিবরণী এক জিনিষ__পুঙ্থাহ- 
AS মালোচনা আর একটি বিষয় । অনেকে হয়তো পুঙথা হুপুত্খরূপে সব কথা 
মনে নাও রাখিতে পারে। বস্তুতঃ পুজা ্পুঙ্খ বিবরণ একটি SINET স্থাপনের 
স্তর স্বরূপ মাত্র-পরস্পরের AAA সাহায্যে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণী মনে 
রাখিতে সাহায্য করে মাত্র। 

পূর্ণতার রূপ ছাত্রদ্দিগকে বুঝিতে দিবার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের ঘটনা সমূহ 
‘কাল’ (Period) অনুসারে ভাগ করিয়া_.এক একটি শ্রেণীতে এক একটি 
‘যুগ’ পড়ান ভাল। সেই যুগকে কেন্দ্র করিয়৷ একখানা! পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণী 
লাখর!-_সেই নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পড়ান ভাল! আমাদের বাংলাদেশে একখানা 
বই ছুইশ্রেণীতে পড়ান হয়। ভারতবর্ষে হয়তো একখানাই বই চার শ্রেণীতেও 
পড়ান হয়। 

পুস্তকের সম্বন্ধে যদি ঠিক হয়_তবে প্রশ্ন আসে পুস্তক লিখিবেন কাহারা ? 
সত্যিকার সাহিত্যিক ইতিহাস রচনায় হাত দিলে ইতিহাস আদর্শ সাহিত্যরূপে 
রচিত হইতে পারে। এীতিহাসিক এবং সাহিত্যিক উভয় গুণ সম্পন্ন লোক 
ইতিহাস রচনায় হাত দিলে আরও ভাল হয়। আমাদের বাংলাদেশে এরকম 
aal বিরল নহে-_যেখানে একজন বিখ্যাত লেখক বা এঁতিহাসিকের নাম 
পুস্তকের গ্রন্থকার হিসাবে ব্যবহার করিয়া বাজারে পুস্তক চালু করা হয়_অথচ 
হয়তে। সত্যিকার লেখক অন্ত লোক | 

পাঠ্য qes সম্বন্ধে যার একট বিশেষ বিষয় মনে রাখার এই ষে যথাসম্ভব 
সহজ ভাষায় পুস্তক রচিত হওয়া প্রয়োজন । দুরতিগম্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া 
পুস্তককে ভারাক্রান্ত করিলে ছাত্ররা ও পুস্তক পাঠে আনন্দ পায় ন|। ATH, 
স্বরাজ, একনায়কত্ব, মাৎসন্তায় প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে- পুর্বে 
তাহাদের ব্যাখ্যাও করা Shs | 

a 
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পাঠ্যপুস্তক যথাসম্ভব স্থচিত্ৰিত হইলেই ভাল হয়। এই প্ৰসঙ্গে পূর্বেও বল! 
হইয়াছে যে ছাত্ররা সক্রিয় ছবি দেখিতে ভালবাসে এবং উহ! তাহাদের পাঠে 
আকর্ষণ জন্মায় | টিপু সুলতানের দুর্গের সম্মুখে পতনের দৃশ্য, পলাশীর যুদ্ধের 
ছবি, হুমায়ূনের মৃগনাভি বিতরণের ছবি ছাত্রদের স্বভাবতঃই আকৃষ্ট করে। 

ইহ! ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকের নিয়লিখিত বিষয়সমূহও থাক! প্রয়োজন s— 


(ক) 


পুস্তকের শেষে লিখিত বিবয়সমূহের একটি নির্ঘণ্টপত্র | 


(a) সঙ্গী পাঠ্য বিষয় এবং পুস্তকের পরিচয় প্রত্যেক পরিচ্ছদের শেষে | 

গে) প্রত্যেক chapterag শেষে প্রশ্ন । 

Dr. Johnson নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়া একটি পাঠ্য পুস্তকের 
বিচাৰ্য্য বিষয়সমূহের কথ! লিখিয়াছেন। 


1) 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 
8) 


Does the book lead itself to lesson getting ? 

Is the book accurate ? 

What is its special point of view ? 

What is the character of the pictures, maps and 
oiter, 

Are the references for collect suitable ? 

Are the questions, digests pedagogical 
aids it If centcious 

Is there a good table of contents 

Is there a full of idia ? 


ræ- 


wry অধ্যায় দি 
সহ পাঠ্যপুস্তক ( Collateral Reading ) 


১৮৯২ খুষ্টাবে আমেরিকায় Radison Cenferce এ নিক্মলিখিত মন্তব্য 
Fal হয় s—Racitation alone caurdt possibly make up proper 
teaching of history. It is absolutely necessary from the 
earliest to the last grades, that there should be parallel 
tending of some kind? সেই Cornfernce-এ আরও বলা হইল 
Teachers should have it firmly fixed in their minds that it 
1S impossible to teach history without reference books as, it 
is to each Chemistry without glass and rubber tubing” 

আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলাদেশের শিক্ষকগণ হয়তো ইহাতে 
বিভীষিকা দেখিবেন কেননা আমর! পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বড় যাইতে চাহিনা। 
নিদিষ্ট একখান! পাঠ্যপুত্তকই আমাদের সম্বল H সমশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাও 
আমরা খুলিয়া দেখিতে চাঁহি না। ইছার প্রধান কারণ আমরা অতিরিক্ত 
পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক এবং অতি আধুনিক পুস্তক হইতে জ্ঞান আহরণ 
করিতেও অনিচ্ছুক। শিক্ষকগণ শ্বতাবতঃ প্রশ্ন করিবেন--পাঠ্যপুস্তক ছাড়া 
অন্য ইতিহাসের পুস্তক পড়িয়! কি লাভ হইবে? কিন্তু আমরা যদি একখানার 
অধিক পাঠ্যপুস্তক পড়ি--এবং ছাত্ররাও যদি পড়ে-তাহ! হইলে ইহা ম্পষ্টতঃ 
হৃদয়ঙ্গম হইবে যে সমস্ত পৃস্তকই একপ্রকার লিখে শা বিভিন্ন গ্রস্থকারের এই 
বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকে এবং নির্দিষ্ট পুস্তকে যে ভ্ঞানটুকু পাওয়া যায় 
বাহিরের পুস্তক পড়লে আরও অনেক অতিরিক্ত বিষয়ও জানা যায় । 

হয়তো ইহার উত্তরে এই যুক্তি দেখান VAG একথান! ভাল পাঠ্যপুস্তকই 
ভাল করিয়া পড়িলে--অনেক অনেক বিষয় জানা যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে 
প্রশ্ন এই-_একখান! ভাল পাঠ্য বই_এবং ভাল করিয়া পড়ান_-এই দুইটি কি 
সহজলভ্য | 

সহপাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয় নিষ্নলিখিত কারণে — 

পাঠ্যপুস্তকের বিষয় সমুহ সহজে BAMA করিবার জন্য । ইহার অর্থ এই 
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(ক) ইতিহাসের বাস্তবতার জন্য উপাদান সমূহের সন্ধান করিতে | 
(a) জ্ঞানবৃদ্ধির ee উপাদানের সন্ধান। 
(a) ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য উপাদানের সন্ধান | 
(ঘ) এ্রতিহাসিক সাহিত্যের সহিত পরিচয় দেখাইবার জন্য উপা- 
দানের সন্ধান | 
ডে) এতিহাসিক পন্থায় ইতিহাস পাঠের উপাদানের সন্ধান | 
উপরের শী সমস্ত বিষয় আমর! অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইব যে 
ইতিহাসের সহ পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন খুবই | শিক্ষক ছাত্রকে এই প্রকার 
সহ পাঠ্যপুস্তক দিয় অতিরিক্ত বিষয়__তাহার fey “নোট” বইতে লিখিয়া 
রাখিতে বলিতে পারেন। শিক্ষক কোনও একটি অন্ত পুস্তক হইতে ভাল 
বিষয়ের কিছু অংশ ছাত্রদের নিকট পড়িয়| শুনাইয়। তাহাদের কৌতুহল উদ্রেক 
করিয়া, তাহাদের বই খানা পড়িতে বলিতে পারেন। কোনও fenir 
বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যেও ছাত্ররা একত্র হইতে পারে। শিক্ষক সেই সম 
সহ-পাঠ্যপৃস্তক সমূহ পড়াইবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন । সহ পাঠ্যপুস্তক 
পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা ৷ পাঠ্যপুস্তকের উপরই নির্ভর করে। 
কাজের শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট একটি বই এর 
Shelf থাকা প্রয়োজন | শিক্ষক পূর্ববাহেই কি কি বই পড়িতে হইবে_এবং 
কোন অংশ পড়িতে হইবে তাহার একটি তালিকা! প্রস্তুত করিয়! ছাপাইয়া 
দিবেন। পড়িবার নির্দিষ্ট ঘণ্টাও থাকিবে । ছাত্ররা পড়াগুনায় কিছু অভ্যস্ত 
হইয়া আসিলে তাহাদের স্বাধীন পাঠে উৎসাহ দিতে হইবে। তখন আর 
ছাত্রদের Reference ও পৃষ্ঠা দেওয়ার প্রয়োজন ate | তাহার! নিজেরাই 
feral বাহির করিতে চেষ্টা করিবে । 
প্রত্যেক ছাত্রকেই এই শিক্ষা দিতে হইবে যে সে যেন পুস্তক পড়িবার 
সময় তাহার সেই খাতায় নিয়লিখিত বিষয় কয়টি লিপিবদ্ধ করে-_ 
(ক) গ্রন্থকারের নাম। 
(খ) গ্রস্থখানার ata | 
(গ) প্রকাশক এবং প্রকাশের তারিখ | 
(ঘ) কতপৃষ্ঠা ছাত্রটি পড়ল। 
- ডে) তাহার নিজন্ব মতামত। 
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চে) কোনও বিশেষ অংশ বিশেষ ভাল লাগিলে ছাত্র তাহা ‘BIA’ 
উদ্ধত করিতে পারে । 

(ছ) ছাত্র বইখানার পড়ার শেষে বইখানার সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব 
মত যেমন “আমীর ভাল লাগিল না “নীরস* বা “বেশ তাল 
লাগিল”_এই সমস্ত মন্তব্য নোটবইতে লিখিতে পারে। 
শিক্ষক ইহ! হইতে ছাত্রের ‘মন’ অধ্যয়ন করার সুযোগও 
পাইবেন। 

আমাদের ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে বড় সমস্তাই হইল--এই সমস্ত বই 
কিনিবার বা ছাত্রদের পড়িতে দিবার সুযোগ কোথায়? আমাদের এইথানেই 
হতাশায় হৃদয় ভরিয়া যায়-_-দেশের শিক্ষকগণ হয়তো নূতন তাবধার৷ লইয়া 
সী. কাজে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন-_কিন্তু তাহাদের ক্ষেত্র কোথায় ? 


সপ্তদশ অধ্যায় 
ভারতবর্ষের ইতিছাসের কয়েকটি তথ্য 


১। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলায় একটি প্রাচীন প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের 
কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে। Sa হইতে geal হয় যে Neolithic যুগেও 
ভারতের অধিবাদিগণ একটি বিশেষ সভ্যতার অধিকারী ছিল। এই যুগের 
লোকেরা ঘে গুহায় বাগ করিত তাহা চিত্রিত করিতে ভালবাসিত। এই সমস্ত 
চিত্রে প্রধানতঃ থাকিত শিকার এবং নৃতোর দৃশ্য । তাহারা তাহাদের ব্যবহার- 
যোগ্য পাত্র সমৃহও চিত্রিত করিত। তুলা এবং পশমের ব্যবহার আঁনিত। 
মৃতকে একটি বৃহৎ অ।ধারে করিয়া সমাহিত করিত। ভারতের বিভিন্ন অংশেই 
নহে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই প্রকার সমাধি আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে। 

২। সম্ভবতঃ ইহাদের উত্তরাধিকারিগণই পরে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার 
শিখিল। সাধারণতঃ এ্তিহাসিকদের মত এই, থগ্থেদের রচনার সময় লৌহ 
যুগের সভ্যতা ভারতে দেখ৷ দিয়েছে । তাত্রযুগের সভ্যতার পায়ে সিন্ধুদেশীয় 
সভ্যতাকে রাখা হইয়াছে। 

Ol মহেঞ্জোদাড়ো কথাটির অর্থ মৃতদের GAL এই স্থানটি লাকান 
উপত্যকায় সিদ্ধুনদী এবং নারাখালের মধ্যবর্তী স্থানে । ইহার চাঁরিপাশের 
স্থানকে এখনও “সিদ্ধুর-উগ্ভান” বল! হয় । মনে হয় দিল্লীর স্ায় এই স্থানেও 
যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল বিভিন্ন রাজ্য, রাজধানী ও সভ্যত1। শিব, শক্তি, 
যক্ষ, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং প্রাণীর yal মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার বিশেষত্ব । 

31 প্রশ্ন Gana যে জে সিন্ধুদেশীর সভ্যতা কি পশ্চাত্ত্যকে গ্রতাবপ্মিত 
করিয়াছিল কিংব! পাশ্চাত্য সভ্যতাই সিদ্ধুদেশীয় সভ্যতাকে প্রভাবাথিত 
কৰিরাছিল। উভয় পক্ষেই বহু যুক্তি বিদ্যমান | 


el বৈদিক সভ্যতা কি সিন্ধুদেশীয় সভ্যতার পূর্বে বা পরে ইহা একটি 
প্রশ্ন দাড়াইয়াছে। বেদে লৌহের উল্লেখ আছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন-_ 
S 
ইহার পরবর্তি যুগের সত্যতা | 


৬। সিদ্ধু-সত্যতার লোকেরা আর্য ছিলেন কিনা-_একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। 
অনেকের মতে তাহার! ভিন্ন একটি সভ্যতা বা শ্রেণীর লোক ছিলেন। 


y 
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৭। প্রাচীন ভারতে ইন্দ্র উপাসক লাতিঘযূহ দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী জ'তিতে 
বিভক্ত ছিলেন__ইহাদের একটির নাম ছিল 'ভরত’ এর দল, পরটির নাম ছিল 
যদু, SIX, FS, অন্ত এবং AF | ইহা ছাড়াও আর একটি জাতি ছিল ‘দাস’ ৰা 


সভ্যগণ। মনে হয় ভারত জাতি কালক্রমে ভারতে আধিপত্য স্থাপন! করে। 
তাহার অগ্নি উপ্রাসক far | 

wl ARTA যুগেও রাজারা গুপ্তচর রাখিতেন__তাহািগকে বল! হইত 
স্পশ। “পুচরিষ্ণু' al চলমান দুর্গের উল্লেখ ও এই যুগে দখা যায়। 

a1 প্রত্যেকটি বাসগুহে থকিত একটি afii, একটি বিবার ঘর, 
একটি স্ত্রীলোকদের aces ! পিতার! সময় সমর এত fajas হইতেন যে 
পুত্রকে অন্ধ করিয়া! দেওয়ার একটি কায বিবরণ পাওয়া যায়। 

১০। acter ‘লবণ’ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া! যায় ন।। 

১১। গবাদি চিহ্নিত করিবার প্রথা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল কেননা 
গাভীকে absit বল! হয়। Ret হইতে মনে হয়-_গাতীর কানে আটটি 
fee রাখা হইত। যমুনা উপত্যকায় গাভীর বিশেষ সমাদর faa— এবং 
প্রচুরতাও ছিল। 

১২। বেদের যুগের বাণিজ্য সম্ঘবতঃ “পাণী? নামে অনাধদের হাতে ছিল। 
তাহার! সত্য ও FA ছিল। 

১৩। বৈদিক যুগে বিজ্ঞানেরও উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভিষজকে 
একটিকে যেমন চিকিৎসক অপর দিকে তেমনি হত্যাকারীরূপেও উল্লেখ পাওয়া 
যায়। লৌহপদের ব্যবস্থ। হইতে মনে হয়-_শল্যবিগ্ভার উন্নতি হইয়াছিল। 
বৈদিক যুগে কয়েকটি নক্ষত্রের সন্ধান জানা ছিল মনে হয়। 

১৪। পরিবতিত বৈদিক যুগে আমরা__সংগ্রাহিত্‌ { ARNT ভাগ 
(কর আদায়কারী ), শৃদ্র, গোবিকর্তন (মৃগয়ায় রাজার aga) প্রভৃতি 
কর্মচারির উল্লেখ দেখিতে পাই। কালক্রমে প্রাদেশিক শাসনও প্রবতিত হইল। 

১৪। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বান আধুনিক এঁতিহালিকগণ মনে” করেন 
খৃষ্টপূৰ্ব ৪৮৬ অক্দে হয় । 

১৬) বিদ্বিসারের রাজধানী গিরিত্রজ Ato পাহাড়ের মধ্যস্থলে এবং 
পাথরের প্রাচীরে সুরক্ষিত ছিল। প্রাচীন ভারতে সুরক্ষিত প্রস্তর প্রাচীরের 
প্রথম সাক্ষাতে এখানেই পাওয়া যায়। 

১৭। অজ্ঞাত শক্রুর আর একটি নাম ছিল কুনিক ৷ 
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৯৮। Acai, যাবনানী প্রভৃতি বর্ণমালা সম্ভবতঃ গ্রীক আক্রমণের ফলেই 
ভারতে স্থষ্টি হয়। যাসিদনীয় আক্রমণের ফলেই Shaq ভারতে একচ্ছত্র 
সম্রাজ্যের চিন্তাধারা আসিয়া পড়ে | 


১৯। মগধ প্রাধান্ত যুগে ভারতে সকল ক্ষেত্রেই_-বংশানুক্রমে রাজা 
সিংহাসনে আরোহণ করিতেন না। প্রজাদের নির্বাচনের অধিকার ছিল, তবে 
তাহারা সাধারণতঃ রাজবংশ হইতেই উত্তরাধিকারী নিবর্ণচন পন্থ। agrad 
FS | একক্রন গ্রীক লেখক বলেন যে পাঞ্জাবে একটি জিলায় সুন্দরতম 
ব্যক্তিকেই রাজ| নির্বাচন করা হইত ক্ষত্রিয় প্রধান্ত ক্রমে কমিয়া আসিতে ছিল 
মনে হয়। শুত্রদেরও কেহ কেহ সিংহাসনে অরোহণ করিতে স্থযোগ পাইত। 

২০। সাধারণতঃ বণিক এবং শাসকগণ সহরের কোলাহলের মধ্যে কাজ 
করিতে ভালবাসিতেন-_কিন্ত অধিকাংশ লোকই ধুলামলিন সহর হইতে গ্রামে 
বাস করিত। 

২১। কালক্রমে পূব ভারতে দেখা দিয়েছিল_-একদল ভ্রাম্যমান শিক্ষকের 
তাহার জাবন, কর্মবাদ, জন্মাস্তর প্রভৃতির বিশ্বাস করিলেও-_বেদের অজ্রান্তত৷ 
স্বীকার করিতেন না। সৎকার্যই এদের প্রধান প্রচার্য বিষয় ছিল। অহিংসাও 
একটি সংকার্ধের মধ্যে । এই সমস্ত শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন মহাবীর এবং 
গৌতম বুদ্ধদেব 

২২। IRI AGTA বুদ্ধদেব তাহার শিষ্যদের শেষ উপদেশ দেন, “ধ্বংসই 
ভাগ্যের রীতি--অগ্রমাদের সহিত তুমি তোমার মুক্তির পন্থার অনুসন্ধানে 
রত হও |” 

২৩। afin মহাভারতের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় গুপ্তযুগের একটি 
SRT | অঙ্থলায়ণ এবং পাণিনিতে মহাভারতের উল্লেখ আছে-_কিন্ত 
রামায়ণের সম্বন্ধে, কোনও উল্লেখ নাই। কোৌটিলোর অথশাস্ত্র-গ্রন্থে উভয়েরই 
উল্লেখ আছে। 

২৪। জনকল্যাণার্থে ২৫৬ রজনী ভ্রমণকার্ধে অতিবাহিত করার পর সম্রাট 
অশোক সন্তুষ্টির সহিত লক্ষ্য করিলেন যে ভারতের লোকেরা এবং সন্সিকটের 
জন বাপের জনগণ প্রকৃত ধর্ম এবং দেবতার সহিত পরিচিত হইয়াছে। সম্রাট 
দশবৎসর অন্তর এই পরিভ্রমেণে বাহির হইতেন। তিনি অনসাধারণের মনে 
এই আস্বাসবাণী বহণ করিয়া আনিলেন যে দেবতা এবং ভগবান একমাত্র 
ধনীদের সন্্াস্তদের নহে__তাহাদের পাইবার অধিকার সকলেরই সমান। 


y 


, পুত্র ছিলেন । মিনহাজ সিরাজ বলেন FNC 
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২৫। মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে উল্লেখ না থাকিলেও এ্তিহাসিকগণ 
মনে করেন যে মৌর্য ভারতে WIAA প্রচলিত ছিল । 

২৬। পাতঞ্জলি 'গ্রন্থিক' নামে এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন। তাহারা 
মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত বলিতে পারিত। জৈন সুত্র-কৃতাদ_ 
অষ্টপাদ ক্রীড়ার উল্লেখ করে। উহাই পরে পাশাখেলা নামে পরি চিত হয়। 

২৭। মৌর্য যুগে গ্রীক এবং catfia সভ্যতার সহিত ভারতের আদান 
প্রদান চলিত। ব্রোচ এর রাজসভার পাশ্চাত্যের গায়কগণকে সন্মানিত কর! 
হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণকে গ্রীকগণ সপ্রান করিতেন | 

২৮। সম্রাট হ্ষবর্ষনকে কেহ কেহ গুপ্ত বংশীয়দের রক্তের সহিত সম্পর্কিত 
বলেন। তিনি সমুদ্র গুপ্তের স্যার ভারতে এক অথ সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পন! 
করেন। একজন ইউরোপীয় পর্যটক বলেন বে তিনি ছিলেন হিন্সুযুগের 
আকবর | J 

২৯। বলের সেন বংশের স্থাপয়িতা বিজরসেন পশ্চিমবন্দে REIR? এবং 
JAA বিক্রমপুরে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। মনে হয় তিনি মাঝে মাঝে 
বিক্রমপুরের রাজধানীতেও যাইতেন। 

৩০। মনে হয় গুপ্ত যুগেই ধীরে ধাঁরে শ্রাসকজাতি বা রাজন্বর্গের মধ্যে- 
স্ত্রীর সহমরণ প্রথা চালু হইতে থাকে | 

৩১। দাহিরের বিরুদ্ধে sent বীন কাশিমের জয়ের প্রধান কারণ 
বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং কয়েকজন প্রধান সামস্তের বিশ্বাসঘাতকতা । উভয় পক্ষের 
সৈন্তদলের মধ্যস্থলে এক বিশাল জলরাশি IEN বীনকাশিম বিশ্বাসঘাতকদের 
সহায়তার তাহ! অতিক্রম করিয়া_-দাহিরকে আক্রমণ করে | 

৩২। গুপ্তযুগের ধর্মের বিশেষত্ব ছিল ভক্তিধর্শের ক্রমপ্রসার এবং SATS 


তথা তাহার È মানব সেবার ধর্ম এই যুগেই সমধিক প্রচারিত হয়। 
৩৩1 কুতুব-উদ্দীনের সহিত আরামের কি সম্পর্ক ছিল 'এই সম্বন্ধে 
উ্তিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন_-আরাম কুতুবের 
বর তিন কন্তাই ছিল-_পুত্র ছিল 

না। আবুল ফজলের মতে আরাম তাই ছিলেন | একজন আধুনিক এতিহাসিক 
বলেন তাহার সহিত কুতুবের কোনও সম্পর্কই ছিল না। 
৩৪। ফিরোজ তুঘলকের মাতা ছিলেন অদ্বরের রানা মল্লের কন্তা। 


তিনি মোট পাঁচপ্রকার কর নিদ্ধীরণ করেন। খারাজ (উৎ্পন্নশন্তের একদশমাংশ 
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জাকাত (ভিক্ষা), জিজিয়| (অমুসলমানদের উপর কর ), খাম (খনিজ কর) * 
এবং শর্ব (খনন কর )। 

৩৫| বিজয়নগরের কুষ্ণদেব রায়ের সম্বন্ধে এতিহাসিক লিখিয়াছেন যে 
ENE শাসনকর্তা, আলবুকার্ক তাহার নিকট একটি দুর্গ নির্মাণের অহ্মতি 
প্রার্থনা করেন। পতুগীজ মুসলমানদের নিকট হইতে গোয়। অধিকার করিলে 
এই eats দেওয়া BA) তাহার! অশ্ব এবং অন্ঠান্ট দ্রব্য সরবরাহ করিত | 
বিজরনগরের ছিল ৩০৬টি সামুদ্রিক বন্দর ।- 

eo! তাল্লিকোটার যুদ্ধ সম্বন্ধে ওতিহাসিক লিখিয়াছেন বিজেতাগণ বাহ! 
পাইল, তাহাই হরণ করিল। তাহারা অলঙ্কার মণিমুক্তা, আসবাবপত্র, উট 
তাবু ও তাহার উপকরণ, পতাকা. ভৃত্য A-F এবং সমস্ত প্রকার aga? 
অপহরণ করিল। ফেরিস্তা বলেন, “এই লুঠন এত বৃহৎ আকারে হইয়াছিল 
যে সৈন্যদলের মধ্যে প্রত্যেকটি লোকই অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল '” 
হোসেন faai শাহা রামরাঁজাকে শ্বহস্তে বধ করিয়া বলিলেন. “এতদিনে 
আমার প্রতিশোধ সার্থক ছিল-_আল্লা যাহা করার করুন | 


৩৭। রাণ| সংগ্রাম সিংহ বখন তাহার বিপুল শক্তি. সাহস ও সৈন্তবল। 
লইয়| বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, তখন বাবরের RY aa রীতিমত ভয় 
পাইয়া গেল। কিন্তু বাবর Gee ছিলেন অদম্য সাহসের অধিকারী এবং 
অকুতোভয় | তিনি তাহার মদের পাত্র সমূহ ভালিয়। ফেলিলেন, তাহার সঙ্গে 
যে সমস্ত মদ ছিল, সব মাটিতে ঢালিয়া দিলেন এবং শপথ করিলেন যে তিনি 
আর কখনও তীব্র aaj পান করিবেন ন! এবং Stats সৈন্তদলের নিকটও 
মর্মস্পশী আবেদন জানাইলেন্‌। তাহার এই আবেদনের FFNS হইল | 

৩৮। TH কেবল ১৫০০ ক্রোশ্র দীর্ঘ atop রোডই সোণারগিরি গা 
হইতে fracas পর্যন্ত নির্মাণ করান নাই । তিনি আরও চারটি বড় পথ নির্মাণ 
করান-- একটি ছিল আগ্রা হইতে বুরহানপুর, দ্বিতীয়টি আগ্রা! হইতে যৌধপুর 
তৃতীয়টি আগ্রা হইতে চিতোর এবং চতুর্থটি ছিল-_লাহোর' হইতে মুলতান . 
পর্যন্ত | 

৩৯। শেরশাঁহের শ্রাসনকালের নিরাঁপত্বা সম্বন্ধে নিজামউদ্দীন লিখিয়াছেন 
“পথ-ঘাট এত নিরাপদ ছিল যে ষদি কেহ স্বর্ণ লইয়াও মরুভূমিতে রাত্রিতে 
একা নিদ্রা! যাইত তবুও তাহার অর্থ অপহৃত হইবার তয় ছিল না। 


A 


টি 
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go) স্মিথ সাহেব বলেন, “শরেরশাহ যদি দুর্ঘটনার মারা না যাইতেন 
ভারতে মুঘলদের ANA AA হইত কিনা সন্দেহ ৷? 

৪১। আকবর ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদ্রাতথাল! নির্মাণ করাইলেন-_ধর্ম 
আলোচনার উদ্দেশ্যে । তিনি তখন দেখিলেন যে সুরী ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ 
Barer একত্র হইয়া ধর্ম আলোচনার নামে পরস্পরকে আক্রমণ ও গালাগালিই 
করেন, তখন তিনি বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞানী ও দ্ার্শনিকদিগকে সে স্থানে আহ্বান 
করিলেন তাহার এই সভায় আসিলেন হিন্দুদার্শনিকদের মধ্যে পুরুষোত্তম এবং 
দেবী, জৈন দার্শনিক হরিবিজয় নুরী, বিজয়সেণ AA এবং STEM উপাধ্যায়, 
গোয়। হইতে খৃষ্টান মিশনারিগণ এবং পারশীক যাজকগণ। 

৪২। আহার বিষয়ে সম,াট আকবর ছিলেন অত্যন্ত পরিমিত । তিনি 
সাধারণতঃ ফল থাইতে ভালব1সিতেন এবং মাংস খাইতে বিষেশ ভালবাজিতে ন 
না। পরবর্তী জীবনে মাংস আহার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। 

৪৩। জাহাঙ্গীর ও নুরঞজ্জাহানকে (IE করিয়া কত কি কাহিনী রচিত 
হইয়াছে । আধুনিক এ্রতিহাসিকগণের মতে মেহেরউদ্লিসার বিবাহ হয়_>৭ 
বৎসর বয়সে আর একজন পারশীক, SAIC আলিকুলীবেগ ইন্তাজী শের 
আফগানের সহিত | তিনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমতাগে বর্ধমানের 
জারণীর প্রাপ্ত হন! পরে জাহালীরের নিকট সংবাদ গেল বর্ধমানের জায়গীর- 
দার শের আফগান সম্রাটের আদেশ মানিতে চায় ন! ক্ৰমশঃ বিদ্রোহের ভাব 


দেখাইতেছেন। সম্রাট তখন বাংলাদেশের নবনিযুক্ত শাসনকর্তা কুতুবউদ্দিনকে 
জন্য | কুতুবউদ্দিন বর্ধ মানে আসিয়া 


গানও কুতুবের অনুচরদের 


লইয়। যাওয়া হইল | চার বৎসর পর CACRCAA রূপ ও 
aise করায় তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন । জাহাঙ্গীরের সহিত 
মেহেরুরিসার পূর্ব গ্রণরের কাহিনী আধুনিক উতিহাসিকগণ অনেকেই স্বীকার 
করিতে চায়না | তবে জাহালীর যে এই সমস্ত বিষয়ে দৌষমুক্ত ছিলেন না৷ 
তাহাও ‘আনারকলি’র কাহিনী হইতে জানা যায় । 

s81 জাহালীরের স্থুবিচারঘণ্টা রজ্জুতে ৬০টি ঘণ্টা বাঁধা ছিল। 

শাজাহানের রাজত্বে জাকজমকের অন্তরালে fea দেন্ত নিহিত। 
বানিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যায় যে প্রাদেশিক শাসকদিগের অত্যাচারে 
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দেশের শ্রমিক এবং শিল্পীগণকে অনাহারে থাকিতে হইত। এই দৈন্তের 
পরিণতি দেখা fra গুরন্রজীবের আমলে । চারিদিকে অশান্তির afe 
ডঠিল। 

সিন ina ওরঙ্লভীবের শেষের পাঠানের চিঠিগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী । তিনি 
তাহার পুত্র আজমকে লিখেন, “আমি একাই এসেছিলাম_-একাই যাচ্ছি 
আমি আমার দেশ এবং দেশবাসীর মঙ্গল করিনি । ভবিষ্যতের কোনও আশাই 
রেখে গেলাম ন! ৷?’ আর একখান! চিঠি তিনি শরেখবস্সের নিকট লিখিলেন, 
“আমি আমার তুল ক্রুটির ভার বয়ে লয়ে খাচ্ছি_যাহাই আসিবার আন্মক_ 
আমি আমার নৌকা ভাসিয়ে দিলাম ।” অবশেষে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ওরা মার্চ 
প্রাতঃকাল-_-'তনি আহন্মদ নগরে প্রাণ্ত্যাগ করেন। 

৪৬। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে নন্দকুমার ছিলেন হুগলীর ফৌজদার-_-এবং 
তাহার অধীনে বিরাট একটি বাহিনীও ছিল চন্দননগরের নিকটে । ১৭৫৭ 
AEIR যখন ইংরাজগণ করাসীদের চন্দননগর দখল করেন_-তখন যদি 
নন্দকুমার চন্দন নগর হইতে সরিয়া না যাইতেন-- তবে ইংরাত্মগণ কোনও 
প্রকারে চন্দন নগর দখল করিতে পারিত না। ইহা একপ্রকার এ্তিহাসিক 
সত্যরূপে WR হইয়াছে যে ননদকুমার ইত্রাজদের নিকট ঘুস খাইয়াছিলেন। 

৪৭। তাই পরে নন্দকুমারের বিচার কালের সম্বন্ধে রবাটপ ঠিকই 
লিখিয়াছিলেন_-“এই সমস্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকের! নিজদের কাজের অন্য 
নন্দকুমারকে প্রয়োগ Shawl পরে তাহাকে নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলিয়| দিল।” 
নন্দকুষার একেবারে নির্দোষ ছিলেন যে বল! হয় - একথা সত্য নহে। 


পরিশিষ্ট 
পাঠ টীকা 
একটি নির্দিষ্ট পাঠের agal ( Assignment ) 
বিষয়--নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ 
ভূমিকা দিল্লীর সম্রাটের gias এবং পথঘাটের উপর শিথিল YP | 
লক্ষ্য কর যে নাদির শাহ আসিলেন পারস্ত হইতে। এবার নার্দিরশাছের 
ভারত অক্রমণ পড়িয়া যাও | 
সন্মুখে একটি মানচিত্র রাখ অথবা! উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারতের একটি 
মানচিত্র অঙ্কন করিয়। লও | 
লক্ষ্য কর যে ১৭৩৮ সালে তাহার অভিযান সুরু ৷ 
দিল্লীর প্রথম শান্ত অবস্থ-_এবং পরে--নাদিরের অনুচরদের হত্যার 
বীভৎসতার নাদিরের হত্যার আদেশ দিলেন | 
নাদিরশাহ কি কি লইয়া গেলেন দেখ। পড়া হইয়া গেলে--নিয়লিখিত 
প্রশ্নের উত্তর লিখ। 
(ক) নাদিরশাহ এবং তাহার অনুচরগণ কোন্‌ সুযোগে ভারতে প্রবেশ 
করিতে পারিয়াছিলেন? 
(খ) নাদিরশাহের বাল্য জীবনী বর্ণনা কর। 
' গ) নাদিরশাহের দিল্লীর অবস্থানের পর দিনের al কর। 


(ঘ) নাদিরশাহ ভারতবর্ষ হইতে কি কি লইয়া গেলেন? 

সাধারণতঃ এই নির্দিষ্ট পাঠ ( Assignment ) এক সপ্তাহ ব! নির্দিষ্ট 
কয়েকদিনের জঙ্জ স্মরণ থাকে। শিক্ষক এই পাঠক্রম পরিচালনকালে লক্ষ্য 
রাখিবেন যেন শিক্ষার্থীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে এবং 
ইতিহাসের আধুনিক তথ্য সমূহ্রেও সন্ধান পায়। J 

ছাত্রগণ যখন নির্দিষ্ট অংশটি ধীরে ধীরে পড়িতে থাকে, শিক্ষক মহাশয়, সেই 
সময় বোর্ডে প্রশ্নসমূহ বা সাহায্যমূলক নির্দেশ দিতে থাকেন। এই প্রকার 
পাঠদানের বিশেষত্ব এই, একসঙ্গে দ্রুত গতি উন্নত করা যায়। 


[ 


দ্বিতীয় পাঠ টীকা 
অষ্টম শ্রেণী | 
সময়_ ৪৫ মিনিট | 
বিবয়_শেরশাহ। 
ভুমিকা প্রশ্ন 
ভারতে ga mara স্থাপয়িতা (F) পানিপথের বুদ্ধের ফল কি 
ৰাৰর। হুমায়ুন অর্থ তাগ্যবান। হইয়াছিল? 
(খ) অতঃপর বাবরকে কে বাধ! 
দিল? 


গে) তাহার কল কি বুঝ! গেল? 
(ঘ) হুমায়ুনকে বাবর দৃঢ় ভিত্তি 
দিয়া গিয়াছিলেন কি? 
(e) হুমাযুনকে চারিদিকের অবস্থা 
কিছিল? 
আজ আলোচনা হবে শের Hi বা শেরশাহের বিবয়। à 
করিদের বাল্যজীবন অদৃষ্ট বঞ্চিত, (ক) ফরিদের বাল/জীবন ICE 
বারংবার পিতৃন্নেহ হইতে বঞ্চিত! যাহা জান বল? 
ক্রমশঃ ক্ষমতা বিস্তারের কাল__চৌসা (a) হুমায়ুন pha বিরুদ্ধে 
ও কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে হারাই! যুদ্ধযাত্রা করিলেন কেন? 
দিল্লীর সিংহাসন দখল | (A) মানচিত্রে যুদ্ধের স্থান কয়টি 
(ব্ল্যাকৃবোর্ডে শের খা! ও হুমাযুলের পরস্পরের অভিযান ক্ষেত্র চক 
সাহায্যে অঙ্কন করিয়। দেখাইতে হইবে ) 
শের খা ataa, গোরালিরর, পাঞ্জাব (ক) শেরশাহ কি কি রাজ্য জয় 
জয় করেন। কলিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন? 
কালে বারুদের আগুনে মৃত্যু হয়। (a) মালব জয় কালে তিনি কি 
মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন! বলিয়াছিলেন? 
তাঁহার বিভিন্ন সংস্কার। পথঘাট (গে) তাহার মৃত্যু হয় কি ভাবে? 
frie! ডাক চলাচলের ব্যবস্থা। (V শাসনের সুবিধার জন্ 


GAITAR কথ! | শেরশাহ কি ভাবে তাহার রাজ্যকে 
তাগ করেন? 


ভুমিকা প্রশ্ন 


(ঙ) জমির বিষয়ে তিনি কি 
বন্দোবস্ত করেন? 

(5) যাতায়াতের সুবিধার জন্য 
তিনি কি করিয়াছিলেন? 

(ছ) তাহার সৈন্যদল সন্বদ্ধে কি 


জান? 

(জ) শেরশাহকে আকবর ও 
অশোকের সহিত তুলনা করা 
হয় কেন? 

সারাংশ:__চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শের খঁ| দিল্লীর 
সিংহাসনে ৰসেন। তিনি পাঞ্জাব, গোয়ালিয়র মালব ও কলিঞ্জর দুর্গ অয় 
করেন। বারুদের আগুনে তাহার মৃত্যু হয়। 

রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে ভাগ করেন। সরকারকে পরগণায় ভাগ করেন। 
জমি জরিপ করাইয়| পাট্টা ও কবুলিয়ত দিবার বন্দোবস্ত করেন | 

যাতায়াতের সুবিধার জন্য গ্র্যাওট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন। ডাক চলাচলের 


ব্যবস্থা করেন। ) 
সৈন্যদলে দেড় লক্ষ্য অশ্বারোহী এবং পঁচিশ হাজার tay fer | উচ্চপদস্থ 


fey কর্মচারীও for) শেরশাহকে আকবর ও অশোকের ন্যায় একজন ভাল 


রাজ! বল! হয়। | 
[শিক্ষক অতঃপর ছাত্রদের অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারেন_এই পুস্তকের 


এক অংশে HON আছে। ] 


ভ্যানের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্য 
গৃহের কাজ i— 
তারতবর্ষের একটি মানচিত্র অস্কিত করিয়। শেরশাছের রাজ্য-বিজয় দেখাও | 
শেরশাছের সংস্কার ও বিবিষ সংস্কার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ | 
বিবয়াস্তরের সহিত A GFA ( Correlation ) 


[pie] 
তৃতীয় পাঠ টীকা 
বালিকা বিদ্যালয় 
ষষ্ঠ শ্রেণী-ক 
ছাত্রীনংখ্যা-__৩৫ 
গড় বয়স--১১ বৎসর 
সময়_-৪০ মিনিট 
শিক্ষিকা 
বিষয়_ইতিহাস 


বশেষ পাঠ_অশোক | পাঠক্রম_(১) অভিষেক. ও কলিগ জয়। 
(a) অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। (৩) শিলালিপি ও ধর্ম প্রচারকদের সাহায্যে ধর্ম 
প্রচার। (৪) অশোকের রাজ্যশীলন প্রণালী | . 


উদ্দেশ্য 
উপকরণ si 
| 
৩। 
আয়োজন 
>I 
A| 


৩। 


পাঠঘোষণ। 


অন্তকার পাঠ 

অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের প্রচার সম্বন্ধে জানতে ছাত্রীদের 
সাহাযা করা। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও ইউ- 
রোপের বিভিন্নস্থানে কি প্রকারে অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়ে এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ভারত হল 
তার ইতিহাস জানতে ছাত্রীদের সাহায্য করা। 

অশোকের সাম্রাজ্যে অনুশাসন সমূহ প্রাপ্তির স্থান 
নির্দেশক মানচিত্র | 

অশোকের ধর্মবিস্তারের মানচিত্র | 

গির্ণরে পর্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপির প্রতিলিপি। 

ASIN পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের নিয়রূপ প্রশ্ন করা হবে। 
অশোককে চণ্ডাশোক বলা হয় কেন? 

‘চণ্ডাশোক’. উক্তিটি কোথায় পাওয়া যায় ? 

কলি যুদ্ধের পর অশোকের মানসিক অবস্থার কারণ কি? 
আজ আমর! অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও তার ধর্মপ্রচার 
সম্বন্ধে আলোচনা করব। 
আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পাঠটিকে নিয়লিখিত 
শীর্ষে ভাগ করে নেব! 


১০৮4 


১। অশোকের বোদ্ধধর্মে দীক্ষা ও তার ধর্মনীতি | 
২।  ধর্মপ্রচারক ও শিলালিপির সাহায্যে ধর্মপ্রচার | 


৩। ধর্মস্গীত ও আহ্বান। 


বিষয় 


কে) শীর্ষ 


at 


$ কলিদ যুদ্ধে 
মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে 
অশোকের চিত্ত ব্যথিত হয়ে 
উঠে, তিনি রণবিজয়ের পরিবর্তে 
ধর্মবিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করেন | 
বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্ডের কাছে 
বৌদ্বধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
অশোকের ধর্মনীতি ছিল সরল 
ও উদ্নার।  অহিংসা তার 
জীবনের মৃলমন্ত্র। অহিংসা, 
সত্যবাদিতা, গুরুজনের প্রতি 
ভক্তি, সর্বধর্মে শ্রদ্ধা, জীবজন্ধর 
প্রতি সদয় ব্যবহার Sta ধর্মা- 
দর্শের সারধর্ম। faha পর্বতে 
প্রাপ্ত প্রথম ও তৃতীয় অন্থশাসনে 
তার ধর্মনীতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য-তথ্য 
সন্নিবেশিত আছে। 


খে) শীর্ষ :— 
ধর্মপ্রচারক ও শিলালিপির 
সাহায্যে ধর্মপ্রচার $- 

বে 
AO wate oe ০০৮০ Brats. 


পদ্ধতি 


১। অশোকের বৌদ্ধধর্ম ATAR 
কারণ কি? 


২। তিনি কার কাছে দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন । 


৩। তার ধর্মনীতি কি রকম 
ছিল? 


৪। তার ধর্মের সারমর্ম কি? 


a} তার ধর্মনীতির সারমর্ম 
কোথায় পাওয়া যায়? 


৬। অশোক sate ধর্মাবলম্বী- 
দের প্রতি কিরূপ মনোভাব 
পোষণ করতেন? 
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রণজয়ের আদর্শ ত্যাগ করে 
ধর্মবিজয়ের আদর্শকে রূপায়িত 
করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন 
তার ধর্মপ্রচারের Gory ছিল 
জনসাধারণের নৈতিক জীবন 
উন্নত করা এবং বৌদ্বধর্মকে 
ভারতের বাইরে বিস্তারিত করা 
এই উদ্দেশ্যে তিনি যুত ও রাজুক 
নামক কর্মচারীদের নিয়োগ 
করেন.। পঞ্চম অন্থশাসনে 
ধমমিহামাত্রদের নিয়োগের কথা 
জানা যায়। সকল ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে কি রকম ধর্মপালন হচ্ছে 
তাই তারা পরিদর্শন করেন। 
উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে 
তার প্রচার কেন্দ্র সাত ভাগে 
ভাগ করা যায়। 


১। মৌর্য সাত্রাজ্যের প্রদেশ 
সমূহ | 

২। সাআজ্যের সীমান্ত প্রদেশ 
অর্থাৎ সোনরাজ্য, কম্বোজ, 
গান্ধরা, ake, পিটেনিক, 
অন্ধ প্রভৃতি দেশ। 

৩। অরণ্যপ্রদেশ এই স্থানে 
নানাবিধ আরণ্যক জাতির 
বাস ছিল। 

৪। দক্ষিণ ভারতের প্রত্যয়স্তিক 
রাজ্যসমুহ-_চোল, Ate, 
সত্যগুপ্ত, কেরলগুপ্ত। 


> | রণবিজয় ও ধর্মবিজয় বলতে 
কি বোঝ? 

২। ধর্মবিজয়ের উদেশ্য কি? 

৩। ধর্মপ্রচারের উদ্বেশ্যে 

অশোক কোন পথ অবলম্বন 

করেন? 

তিনি ধর্মপ্রচারের অন্ত 

কাদের নিযুক্ত করেন? 

৫। ধর্ম-মহামাত্রদের কি কাজ 

ছিল? 

৬। সুবর্ণদ্বীপ বা সুবর্ণভূমি 
বলতে কোন কোন অঞ্চলকে 
বোঝায়? 

৭ । সিংহলে ধর্মগ্রচারের CITY 
কাদের প্রেরণ করেন? 


CJ 


bl অশোকেরধর্মপ্রচার কেন্দ্রকে 


কয়ভাগে ভাগ করা যায় ? 


A, 


he 


[ vii 


& | সিংহল বা তামপনী। 
৬ | মিশু, সিরিয়া, সাইরন, 
ইগিরাঁস ম্যসিডোনিয়। 


৭'! স্ুবৰ্ণদ্বীপে aatal ও জাভা 


প্রভৃতি ) 

(ব্ৰহ্মদেশ )। 
গশীর্ষ ধর্মসঙ্গতি আহ্বান £-- 
অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ 
ধর্মসংগীতি আহ্বান করেন | এই 
সংগীতের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল | 
>| বৌদ্ধধর্মের নীতিসমূহ শৃঙ্খলা- 

বন্ধভাবে সংকলন কা 

2) বৌদ্ধধর্মের সাম্প্রদায়িক 
ভেদ দূর করা। 

৩। ধর্মদ্বেষী বৌদ্ধদের শান্তি- 
দানের ব্যবস্থা করা। এই 
সকল ব্যবস্থার ফলে বে 
ধর্মের শক্তিবৃদ্ধি ও পরোক্ষ- 
ভাবে প্রচারের সহায়তা 
করেছিল। 


ন্ুবর্ণভূমিতে 


সারাংশ 


হৃদয় জয়ের অ 


ভারতের বাইরে ধর্মপ্রচার 


ধর্মোপদেশ সম্বলিত 


] 


১। ধর্মসংগীত বলতে কি বোঝায়? 

২। অশোক কৌন স্থানে তৃতীয় 
ধর্ম সংগীত আহ্বান করেন? 

৩। ধর্মসংগীত আহ্বানের কারণ 
কি? 


সারাংশ-_-বৌদ্ধ সন্নাসী উপগুপ্ডের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা 


রণবিজয়ের পরিবর্তে প্রেম, 
tet গ্রহন, বৌদ্দধর্গ্রহণের পরে ভারতে ও 
কদের প্রেরণ; _পর্বত ও Berta 


শিলালিপি উৎকীর্ণ করে জনসাধারণের 


মৈত্রী ও ARAMA মানুষের 


নৈতিক জীবন উন্নতি করণ; __বৌদ্ধ ধৰ্মসংগীতি আহ্বান করে 
বৌদ্ধ ধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা। 


অভিযোজন -_ ছাত্রীদের নবল 


১। গির্ণার পর্বত কোথায় 


জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিয়রূপ প্রশ্ন কর! হবে। 


অবস্থিত ? 
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২। সেখানে অশোক কতগুলো TAI উৎবীর্ণ করেছিলেন? 
৩। তৃতীয় বৌদ্ধ ধর্মসংগীতি কি উদ্দেশ্যে Gigs হয়েছিল? 


বাড়ীর কাজ-_ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যে অশোকের ধর্মবিস্তারের স্থান গুলে! 


উদ্দেশ্য আলাউদ্দীনের চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে ছাত্র 
উপকরণ ভারতবর্ষের সুলতানি যুগের মানচিত্র | 


al 


চিহ্নিত করতে বলা হবে। 


চতুর্থ পাঠ টীকা - 
বিগ্ালয়_ ; 
শ্রেণী--সপ্ম, বিভাগ__ক, বিষয়- ইতিহাস | 
ছাত্রসংখ্যা-৩ং জন গড় বয়স ১৩বৎ সাধারণ পাঠ-_-আলাউদদিন খিলজি। 
সময়-__৪০ মিনিট | পাঠক্রম-কে) আলাউদ্দিনের 
fre ৮০ রাজ্যবিস্তার | 
ক্রমিক নং_-১২১ (খ) আলাউদ্দিনের চরিত্র | 


তারিথ--২৪,৩,৬২ অদ্বকার পাঠ__আলাউদ্দিনের চরিত্র । 


দর সহায়তা কর1। 


আলাউদ্দিন খিলজির শাসনে দেশবাসী zie ভোগ করিত 
কিরূপ? 'সামান্ত অবস্থা হইতে কিরূপে তিনি এক বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হন? কোন শক্তির উপর তাহার waa 
টিকিয়াছিল? বিশাল aaraa অধিশ্বর হওয়া সত্বেও তাহার 
শেবজীবন এত দুঃখপূর্ণ হয় কেন ? 

“আজ আমরা আলাউদ্দিন খিলজীর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচন! 


ঘোবণ। করিব”--এই বলিয়া শিক্ষক মহাশয় পাঠঘোষণ!| করিবেন | 


প্রশ্োত্তরের মাধ্যমে নিম্নলিখিত 
বিষয় উপস্থাপন করা হইবে | পদ্ধতি 


উপস্থাপন আলাউদ্দিনের চরিত্রে afaa আলাউদ্দিন খিলগীর চরিত্রে 


দোষগুণের সমাবেশ দেখা যায়। কোন্‌ কোন্‌ গুণের সমাবেশ 
তিনি ছিলেন একদিকে যেমন ঘটিয়াছিল। 
দুরাকাঙ্খী, অক্রান্তকর্মী, বহুদর্ণী 


[ ix ] 
বিষয় 


চতুর ও স্থযোগ্য সেনাপতি,অপর 
দিকে নিষ্ঠুর, হিংস্র, সংকীর্মনা 
কুটিল এবং স্বৈরাচারী । তাহার 
আকাঙ্খা ও অহংকারের সীমা 
ছিল ন!। বিশ্বাসঘাতকতা৷ করিয়| 
তিনি আপন খুলতাতকে হত্যা 
করেন | এই কার্ষের মধ্য দিয়াই 
তিনি সিংহাসন লাভ করেন। 
তাহার আকাঙজা। ছিল অপরিসীম 
তিনি নিঞ্জেকে দ্বিতীয় আলেক- 


জাণ্ডার বলিয়া! শিজ মুদ্রায় প্রচার. 


করেন | আলেক্জাগ্ডারের মতো 
জগৎ জরের পরিকল্পনাও তাহার 
ছিল। কিন্ত অসম্ভব বুঝিয়! তিনি 
এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। 
Stata শাসনে দেশে শান্তি ছিল 
সন্দেহ নাই কিন্তু দেশবাসী মনে 
শান্তি পায় নাই। দেশের সর্বত্রই 
তাহার গুপ্তচর Gaal বেড়াইত। 
গুপ্তচরের ভয়ে দেশবাসী MANCHA 
বিরুদ্ধে কোনে! কথাই বলিতে 
সাহস পাইত ন!। তাহার 
নিষ্ঠুরতার সকলেই শিহরিয়া 
উঠিত। বিদ্রোহের অপরাধে ত্রিশ 
হাজার নবমুসলমানকে তিনি 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন । TS 
লোকের! যাহাতে সংঘবদ্ধ হইতে 
না পারে তজ্জন্ত বিবাহ বা সভা- 
সমিতি করিতে হইলে তাঁহার 


পদ্ধতি 


‘তিনি কিভাবে দিল্লীর 


সিংহাসন লাভ করেন? 


তাহার শাসনে দেশবাসী মনে 
শাস্তি পায় নাই কেন? 


তিনি কোন কাজে সর্বাপেক্ষা 
নিষ্ঠুরতার পরিচয় at- 
ছিলেন; 


[x] 


z পদ্ধতি 
অনুমতি লইতে হইত। খাদ্য- 
দ্রব্যের মূল্য তিনি নির্ধারণ তিনি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য 
করিয়া দিয়াছিলেন। উচ্চমূল্যে নির্ধারণ 'করিয়! দিয়াছিলেন 
কোন দ্রব্য কেন বিক্রয় করিলে কেন? | 
শাস্তি পাইত। বর্তমান যুগের 
FCG Ty প্রথারই অস্রূপ ছিল 
এই ব্যবস্থা অভিজাত সম্প্রদায় 
যাহাতে বেশী ধনসম্পদ সঞ্চয় 
করিতে না পারে তজ্জন্ত তিনি 4 
চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত করেন 
তাহার শাসনে দেশবাসী মনে- 
প্রানে অসন্ত হইয়াছিল | 
তাহার মৃত্যুর পূর্বেই চারিদিকে 
বিদ্রোহের মেঘ ঘনাইরা আসে | 
তাহার স্ত্রী পুত্র তাঁহার নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ata | শেষ 
জীবনে চরম অশান্তির মধ্যে < 
থাকিয়া তাহার মৃত্যু হয় অনেক তাহার শেষজীবন Brant 
মসজিদও, মাদ্রাসা তিনি নির্মাণ  কাটিরাছিল। p 
করেন | কুতুবমিনারের আলাই 
দরোয়াজা তাহারই Afa | 
নিয়লিখিত সারাংশ ছাত্রদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখিয়া দিব | 

সারাংগ-_আলাউদ্দিন paa চরিত্র বহু দৌবগুণে গঠিত ছিল। তিনি 
eT}, অক্রান্তকর্মী, চতুর ও সমরকুশলী নৃপতি ছিলেন । আবার 
তিনি নিঠুর ও সংকার্ণমন। ও ছিলেন। Stata শাসনে এরজাপুঞ্জ 
WS পায় নাই। তাহার মৃত্যুর পূর্বেই চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা 
MA) কুত্বমিনারের আলাই দরোয়াজা তিনিই নির্মাণ করেন। 


ছাত্রদের নবলৰ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় নিয়রূপ 
প্রশ্ন করিবেন। 
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অভিযৌজন-_১। কোন কোন দোষগুন লইয়া আলাউদ্দিন খিলজীর চরিত্র 
গঠিত ছিল? 21 কিভাবে কাহাকে হত্যা করিয়া তিনি দিল্লীর 
সিংহাসন লাভ করেন? ol তিনি কি উপাধি গ্রহণ করেন? 
এবং কেন? ৪ । তাহার শাসনে দেশবাসী অশান্তিভোগ করে 
কেন? el তিনি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেন কেন? 
৬। তিনি কেন চাকরান AA বাজেয়াপ্ত করেন? ৭ তাহার 
শেষজীবন সুখের হয় নাই কেন? 
বাড়ির আলাউদ্দিন খিলজীর চরিত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষক 
কাজ মহাশয় বাড়ি হইতে লিখিয়া আনিতে বলিবেন। 


পঞ্চম পাঠ টাকা 
বিদ্যালয় = 
শ্রেণী-নবম  ছাত্রসংখ্য| বিবয়__ইতিহাস 
গড় বয়স-_১৫ সাধারণ পাঠ--গুপ্তরাঁজগণের ইতিভাস 
সময় - ১৫ মিনিট | বিশেষ পাঠ সমুদ্রগুপ্ত 
তারিখ-_ 
শিক্ষক-_ 


i উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে গুপ্তযুগের সম্বন্ধে জ্ঞান দান রাজনৈতিক 
A ইতিহাস। 


উপকরণ-__গুগুযুগের মানচিত্র | 


প্রশ্নোত্তর 
প্রস্তুতি-শিক্ষক মহাশয় নিয়লিখিত প্রশ্ন করিবেন £ 
(ক) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? 
(খ) তাহার পুত্রের নাম কি? তাহার উপাধি কি ছিল? 
(গ) মহারাজ্জাধিরাজ ও মহারাজ! কথা দুইটির মধ্যে তারতম্য কি? 
(ঘ) গুপ্তবংশে প্রথম মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ কে করিলেন? তাহাঁর 
AIIM কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল? 
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(ঘ) প্রথম চন্দ্ৰগুধধ মৃত্যুর Wes কাহাকে সিংহাসনের ay ভিত; 


করিয়া গেলেন? 


করিব। 


3 2 শু ও লি. এএশ হলে 


দ্বিতীয় স্তর 


বিষয় 


(ক) সমুদ্রগুপ্ত মহাপদ্ম এবং চন্দ্র 
গুপ্তের স্তায় ভারতের এব্য 


বিধানে মনোষোগী হ্ইয়া- 
ছিলেন। 

(খ) কাচ নামে একজন গুপ্ত শাসন- 
কর্তা নিজের নামে স্বর্ণমুদ্রা 
প্রচার করেন। স্মিথ মনে 
করেন যে কাচ সমুদ্রগুপ্তের 
afs ভ্রাতা ছিলেন। 
কিন্তু কাচ এবং সমুদ্রগুপ্ত একই 
লোক হওয়া অসম্ভব নহে। 

গে) HANGS সম্ভবতঃ ৩২০ 
বৃষ্টান্দরের পর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন-_এবং ৩৮০ 
খৃষ্টাব্দের পর মৃত্যুমুখে পতিত 
হন + 

(ঘ) সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের 
মোটামুটি বিবরণ তাহার সভা- 
পতি হুরিষেণ প্রভৃতি লিখিত 
qls এলাহাবাদ স্তশ্তগাত্রে 
উৎকীর্ণ আছে। 

) লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে 


ঘোষণা-_আমরা অদ্য এই সমুদ্রগুণ্ডের রাজত্বকালের ইতিহাস অধ্যয়ন 


পদ্ধতি 


১। সমুদ্রগুপ্ডের রাজ্য জয়ের 
উদ্দেশ্য কি ছিল? 


২। সমুদ্রগুপ্ডের সিংহাসনা- 
রোহথের কাল কোন 
সময়কে ধরা যায়? 

৩। সমুদ্রগুপণ্তের রাজ্য জয়ের 
বিস্তৃত বিবরণী কোথায় 
পাওয়া যায়? 


8) তিনি উত্তর ভারতে কোন 


কোন রাজ্য জয় করেন এবং 
সেই সমস্ত রাজ্যের কি 


বন্দোবস্ত করেন? 

৫। দাক্ষিণাত্যে রাজ্য জয় 
সম্পর্কে তিনি কি নীতি 
গ্রহণ করেন? 


si সীমান্ত এলাকায় তিনি কি 
কি রাজ্য জয় করেন? 

৭। সিংহলের রাজ! মেঘবর্ণের 
দূত প্রেরণের এতিহাসিক 
তাৎপৰ্য্য কি? 

৮। Wada অশ্বমেধ যজ্ঞ 


[ xiii 
বিষয় 


সমুদ্রগুপ্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় 
এবং মধ্যভারতে বিজিত 
রাজাদের রাজ্য রাজ্যভুক্ত 
করেন- দক্ষিণ ভারতে তিনি 
Bas করেন। 

(চ) তিনি sama ( বাকাটক 

বংশীয় ৷ মজিল ( বুন্দেল থণ্ড 

atiqa, চন্দবৰ্ম্মণ ( বাকুড়া ) 
গণপতি নাগ (মথুর। ) 
নাগসেন, অচ্যুত (বেরিলি) 
বালবর্ম্মশণ (আসাম) কে জয় 
কবেনে। তিনি কোটদের 
পরাজিত করেন (RA 
অঞ্চলের রাজা) 

(ছ) দক্ষিণ ভারতে তিনি wee, 
মহাকওরে, কোটর, পিষ্ঠপুর, 
এরও পল্ল কাঞ্চী, ভেঙ্দির, 
পলাদ্কর,কুছলপুর এবং আরও 
অনেক রাজ) জয় করিলেন। 

(জ) সীমান্ত এলাকায় ষে সমস্ত 
রাজা তাহার বশ্তা স্বীকার 
করেন-__সমতট, SUF, কাম- 
রূপ, নেপাল কর্তৃপুর প্রভৃতি । 

(ঝ) উপজাতিগণ যাহারা তাহার 
বশ্যত স্বীকার করে £__মালাব, 
অর্জ্জুনায়ণ, যৌধেয়, TWF, 
আভার, ক্ষরপগিকঃ CTA, 
সনকনিক এধৎ ককেগণ | 

(ae) সিংহলের রাজ! মেঘবর্ণের 


] 


পদ্ধতি - 
সমাপন দ্বারা বৌদ্ধ যুগের 
অবসান সথচিত হয় কি?__ 
বিষয়টির পধ্যালোচন! করিয়। 
স্বকীয় সিদ্ধান্ত কর। 
>| বিভিন্ন ভাবে রাজ্য জয় ও 
বিভিন্ন নীতি অন্থসরণের 
সম্বন্ধে তোমাদের মত কি? 
১০! প্রাচীন ভারতের আর 
কোনও রাজাকে সমুদ্র 
গুণের aig গুণান্বিত দেখ! 
যায় কি? 
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= দূত প্ররণ_ 
(5) অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন | 
6) সমুদ্ৰগুপ্ত “কবিরাজ” জ্ঞানের 
ধারক ও বাহক, সঙ্গীতজ্ঞ, 
ব্রাহ্মণাধ্মের পৃষ্ঠপোষক 
Raa 
সারাংশ লিখন ছাত্রদের সহায়তায় (নবম শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেরাও 
বোর্ডে লিখিতে পারিবে__অন্তান্ত ছাত্র লিখিতে থাকিবে__শিক্ষক পর্যবেক্ষণ 
করিবেন 1) 
সারাংশ_-পিতা৷ কর্তৃক যোগ্যতমরূপে নির্বাচিত। কাচ ও সমুদ্রগুপ্ত একই 
হইতে পারে। বিজয় অভিযানকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় 
এলাহাবাদে প্রশস্তির ভিত্তিতে | উত্তর ভারত......... দক্ষিণ ভারত, সীমান্ত 
এলাকা..." উপজাতি সমূহ । বৈদেশিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক খ্যাতি, অশ্বমেধ 
AS সমাপন, সুদৃঢ় শাসন, কবিরাজ, সঙ্গীতজ্ঞ, জ্ঞানের ধারক ও বাহক | 
Home task. 


(In Boards final Ex. Q’s are set in Expl.) 

1, Draw a map of India showing the extent of Samudra 
Gupta’s Conguest—differentiation the Conquests, by 
different marks, 

2. Write a Critical note on the Congests of 


Samudra Gupta. What does the performance of Asyamedha 
indicate ? l : 


ষষ্ঠ পাঠ টীকা 


School— ' 

Name— 

Class VIII Subject—History 

No of Pupils—49 Topic—Mughal period 


> 


চি i 
Average Age—13+ OnlyTopic—Shajahan. 
Time—40 minut? Lesson buit—War of Success- 
Date— on among the son of 
Shajahan. 
Aim 


To Give the pupils an idea of the Conflict for 
the throne among the sons of Shajaban. 


Appliances- 
(i) Empire of Shajahan (A map ) 
(ii) A table ( Chart ) on the B. B. Showing 
the sons of Shajahan together with 
a very brief Synopsis of the Charactor 
` of each, 
(iii) A route Sketch. 
Step 1 


The teacher with put to the class the following 
questions and encourage response from different 
quarters of the Class: 

1. How many of for have heard the name of 
Tajmahal ? 

Has anybody seen it? 

2. Who built the Taj? 

3. What other things of Pomp and Splendour 
did he Child 2 

Quotations 


ZO-4>a>bvUmay 


1. Shajahan’s reign is best known for pomp and 
Splendour—Smith } 
2. It was the climax of Mughal empire—Smith. 
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Announcement 
The teacher with than say “But such on illus- 
trion monarch also had a very sorrowful end over 
the Conflict for the throne among his sons during 
his life time.” 
The teacher with then annownce the day/s 
Lesson on the Black Board. 


Step Il 
(1) Matter. Method, 
(a) Dara—Liberal. le- 1. ‘When did the tro- 


arued and favourite of his 
father. 

(b) Suja—Intelligent + 
brave but idle of in do not. 
N (c) Aurangazeb—deli- 
gent, diplomat. 

(d) Murad—Simple of 
10101710121, 

(2) The trouble began 
from 1657 when Shajahan 
fell seriously ill at Agra. 


(3) Dara was with 
Shajahan, 
(4) Others thought 


that Dara was suppressing 
fact and father was uo 
more. 

(5) Suja declares 
dependence at Rajmahal+ ' 
proceeds towards Delhi. 


in- 


uble begin ? 
2. Who was 
Shajahan. 
3. What was thought 
of by the other sons? 
4. Who was the first 
to declare indepen- 
dence ? 
What was no ? 
Who opposed him ? 
How did he fare ? 
Who was the 
subeder of Guzrat ? 
What was his arrange- 
ment with Aurangazeb ? 
9. Where did they 
meet the emperors force? 


with 


০ ৯২:০9 


E একটি |] 
Matter 
(6) Murad, the sube- 
dar of Gujrat also declare 


in dependence and make 
a pact with Aurangazeb 


on half there basi’s. 

7. Combined forces of 
Murad- and Aurangzeb 
meets the Emperror forces 
thrice—battles of Dharmat 
and Sanngath (to be shown 
on map) 

8. Murad ferosously put 
to prison by Atrangazab and 
subsequently Murdered. 

9. Suja makes another 
attempt defeated and fled 
towards Arakan. Nothing 
known definitely afterwards. 

10. Dara makesa frantic 
attempt, defeated, chased 
cruelly put to death after a 
mock trial and a parade or 
elephants back. His dead 
body pitt on a procession. 


11. Dara’s son Sulaiman 
also poisoned to death by 
Aurangazeb. 


14, 


Method 


How was Murad 
killed ? 


How did Aurangazeb 
over Suja ?. 


What was the fate of 
5019? 


What happned to the 
last efforts of Dara ? 


How did -he meet his 
death. 


What was the fate of 
of Suleman. i 


who nursed shajahan 


in the prison. 
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He solved the financial problem mark how he did it 

His conflict with the employees of the -British all 
clases of people exempted from duty. 

Elis tries to occupy Patna war— 

Dodwell—“The war was brought about by circums- 
tances—it was not willfully managed by anybody.. 

Now mark very well the achievements of Mirkasin, 
He had practically paid up to the British, cleared up 
all the dues of the soldiers, restored, The financial 
condition, He was setting up a new army trained in 
European model. 

His wars at Katwa, Glesi, Udaynala, Buxer—miser- 
able death in Delhi in 1777, 

Mirjafar Reinstated in July 1763. 


Work of the pupils 

1) What were the terms of the poets of 1757 ? 

2) What pared the way for the decline of the authority 
Nawab ? ` 

3) How Mirjafar had to pay the different parties im- 
mediately after the battle of Palasey ? 

4) Why did Mirjafar conspire with the Dutch what 
was the result thereof? “ A 

5) Critically estimate the achievements of Mirquasim ? 

6 What brought him face to face with the British ? 

7. What was the ultimate fate of Mirquasim ? 

8. Who succeeded Mirquasim and on what terms ? 


Advanced students will please note the following :— 
1) Mirquasim’s slaughter of the English at Patna was 
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Matter 
(6) Murad, the sube- 
dar of Gujrat also declare 


in dependence and make 
a pact with Aurangazeb 


on half there basi’s. 

7. Combined forces of 
Murad and Aurangzeb 
meets the Emperror forces 
thrice—battles of Dharmat 
and Sanngath (to be shown 
on map) 

8. Murad ferosously put 
to prison by Auraugazab and 
subsequently Murdered. 

9. Suja makes another 
attempt defeated and fled 
towards Arakan. Nothing 
known definitely afterwards. 

10. Dara makesa frantic 
attempt, defeated, chased 
cruelly put to death after a 
mock trial and a parade or 
elephants back. His dead 
body put on a procession. 


Il. Dara’s son Sulaiman 
also poisoned to death by 
Aurangazeb. 


15, 


Method 


How was Murad 
killed ? 


How did Aurangazeh 
over Suja ?. j 


What was the fate of 
Suja ? 


What happned to the 
last efforts of Dara ? 


How did he meet his 
death. 


What was the fate of 


of Suleman. 


who nursed shajahan 
in the prison. 


If কক J] 


He solved the financial problem mark how he did it 

His conflict with the employees of the British all 
clases of people exempted from duty. 

Elis tries to occupy Patna war— 

Dodwell—“The war was brought about by circums- 
tances—it was uot willfully managed by anybody. 

Now mark very well the achievements of Mirkasim. 
He had practically paid up to the British, cleared up 
all the dues of the soldiers, restored. The financial 
condition. He was setting up a new army trained in 
European model. 

His wars at Katwa, Glesi, Udaynala, Buxer— miser- 
able death in Delhi in 1777. 

Mirjafar Reinstated in July 1763. 


Work of the pupils 

1) What were the terms of the poets of 1757 ? 

2) What pared the way for the decline of the authority 
Nawab ? 

3) How Mirjafar had to pay the different parties’ im- 
mediately after the battle of Palasey ? 

4) Why did Mirjafar conspire with the Dutch what 
was the result there of ? 

5) Critically estimate the achievements of Mirquasim ? 

6 What brought him face to face With the British?" 

7. What was the ultimate fate of Mirquasim ? 

8. Who succeeded Mirquasim and on what terms ? 


Advanced students will please note the following :— 
1) Mirquasim’s slaughter of the English at Patna was 


om 


[ z% 


only on act of extreme despondency circumstances had 
made him cruel, i 

2) Vansitart wrote “It was never the intentionaly the 
Mughal Emperror that the foreign traders would be placed 
in a better position that the native traders” 

3. Scrafton on Reinstatement of Mirjafar 

“The Nawab is merely a money supplier to the ofticials 
of the East India Campany they could exact from him any 
amouut whenever they pleased. 

Co operative work (Group work) 

l. Suppose Mirjafar and Mirkashim meet in a place 
in heaven write out a dialogue between the two. 

2. Cardboard work—pupils will frame the route how 
11101195111] went from Murshidabad to Monghyr and follow 
the steps till his death in Delhi 

3. “Had the occurence ot 1857 taken place about 93 
years earlier Bengal and so India would be free again.” 


comment on it. 2 


